_ নুতনের সন্ধান 
সম্পাদকের নিবেদন 


বিগত ১৯২৭ সালের মধ্যভাগে মান্দালয় জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর 
এ বৎসরের শেষ সময় হইতেই শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন মহাশয় পুনরায় জনসেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন ; এবং তাহার পর হইতে ১৪৩০ সালের জানুয়ারী মাসে 
পুনরায় কারাগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গলা ও বাহিরের বহু স্থানে বিবিধ 
প্রতিষ্ঠানে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্য হইতে ছাত্র ও 
যুব-আন্দোলন সম্পর্কীয় মাত্র কয়েকটি অভিভাষণ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। 
পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আরও অনেক অনুরূপ বক্তৃতা প্রকাশ করা গেল 
না। পুস্তকের সব কয়টি অভিভাষণ বালায় প্রদান করা হয় নাই_যে কয়টি 
ইংরেজি হইতে অনুদিত তাহা অভিভাষণের নিয়ে লিখিত আছে। এই অন্তুবাদ- 
কাৰ্য্যে সহায়তার জন্য আমি 'বঙ্গবাণীর' সহ-সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ ও 
শ্রীবিরজানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ঘয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। পুক্তকথানি জনপ্রিয় হইলে 
* স্থভাববাবুর রাষ্ট্রসম্পর্কীয় বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীও একত্রে প্রকাশ করিবার বাসনা 
রহিল । নিবেদন ইতি--২৫শে-কাতিক ১৩৩৭ ॥ বিনীত-_ 
AON SERVIC. শ্ৰীগোপাল লাল সান্যাল ৷ 
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'স্বতনের সন্ধান 
ছাত্র-আন্দোলন 


“ছাত্র-জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষায় পাস ও শর্ণপদক লাভ নহে__দেশ-সেবাঁর জন্য প্রাণের 
সম্পদ ও যোগ্যতা অঞ্জন করা ॥ নেশ-মাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়| দিব__ইহাই 
একমাত্র সাধন! হওয়| উচিত ; এই সাধনার আরম্ত ছাত্র-জীবনেই করিতে হইবে ।” 

7 সং 
রি #* চে 

ছাত্রমগুলী যদি আমাকে তাদের মধ্যেই একজন বিবেচনা করিয়া সভাপতি 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাহাদের নিকট বাস্তবিকই রুতজ্ঞ। আমি 
তাহাদের শ্রদ্ধা চাই না, কারণ শ্রদ্ধার যোগ্য আমি নই; আমি চাই তাদের 
ভালবাসা, আমি চাই তাদের আপন হতে। আমাকে আপন বোধ করিয়া, 

তাহারা সভাপতি করিয়া থাকিলে আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে । 
আমি ছাত্রদের ভালবাসি । একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাহাদের 
ই মনোভাব, তাহাদের সুখ-দুঃখ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ফার কথা আমি বুঝি । 
ছাত্র-জীবনে কি লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা আমার 
আছে। তাই লাঞ্ছিত ছাত্র-সমাজের মর্শের ব্যথা আমি উপলব্ধি করিতে পারি । 
যে সমাজে ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না-_যে সমাজে ছাত্রের! শিশুবৎ, 
কেবল রুপার ও উপদেশের পাত্র-সে সমাজে মনুয্ত কৃষ্টি করা সম্ভব নয়। 
আমরা মুখে বলি--“প্রাপ্ডে তু বোড়শবর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ”_ কিন্তু ব/বহীরে: 
এস পুত্রকে শিশুজ্ঞান করিয়া থাকি, যদিও সে পুত্র সাবালক হইয়া! বি. এ., এম. 


এ. পাস করিরীছে। : চল্লিশ বৎসর প্রাপ্ত হইয়াও পুত্র ধোকার হায় বারহার 
ল নয়। আর ত্রঃখের বিষয় এই, আমর! এরূপ* ব্যবহারে 
লজ্জা বোধ না করিরা গৌরব অনুভব করিয়া থাকি! প্রৌচাঁবস্থা প্রাপ্ত হইয়া 
বাহাদের নাবালকত্ব ঘুচে না, তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইমর্ন কমিশন 
এদেশে আনিলে কি বিস্মিত হইবার কোনও হেতু আছে? 

হিন্দুজাতি ত গর্ব করিয়! থাকে যে তাহারা মাতৃমুত্তির ভিতর দিয়া 
র আরাধনা করিয়া থাকে এবং তাহারা বাল-গোপাল রূপের মধ্যে 


পার-_এরূপ ঘটনা বির 


ভগবানে 
ভগবানকে পাইয়াছে। কিন্ত আমি হিন্দুজীতিকে জিজ্ঞাসা করি, একবার বুকে 
হাত দিয়ে বলুন__“আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে ঘরে এবং বাহিরে আমর! 


মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করিতে পাঁরিতেছি কিনা_-এবং আমাদের সমাজে 
বালক ও যুবকেরা মন্ত্মোচিত ব্যবহার পায় কিনা?” £ রি 
মাতৃজাতির সম্মান যদি আমরা রক্ষ' করিতে পারিতাম তাহা, হইলে 
বান্দলার জেলায় জেলায় দিনের পর দিন নারী-সমীজের উপর শত লাঞ্ছনা ও 
অত্যাচার ঘটিত ন! এবং ঘটিলেও আমাদের পুরুষ-সমাজ অশ্লীন বদনে ও 
নিশ্চিন্ত মনে তাহ সহ করিত না । আজ যদি বাদল! দেশে পুরুষ থাকিত তাহা 
হইলে মাতৃদাতির অসম্মান দেখিয়! তাহারা ক্ষিপ্তপ্রার হইত এবং বীরশ্রেষ্ঠ খড়গ 
বাহাহুর সিংহের মত প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থে 
কর্ম-সমুত্রে বাপ দিত। 
হে ছাত্রবুদ, ইংরাজকে তোমর! হয় তো দ্বণ! করিয়া থাক__কিন্ত আমি 
বলি, ইংরাজ যেরূপ তাহার নারীজাতির সম্মান করিতে জানে, তাহা শিক্ষা 
কর ইংরাজের নিকট | তোমার দেশে তোমার মাও ভগিনীর মর্ধ্যাদা রক্ষা, হয় 
না__আর মুষ্টিমেয় ইংরাজ এই দেশে তেত্রিশ কোটি বিদেশীর মধ্যে ইংরাজ 
মহিলার সন্মান কি করিয়া রাখে? তাহার কারণ এই যে, একজন ইংরাজ 


০ ন্‌ 
মহিলার উ 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমগ্র জাতি বদ্ধপরিকর হয়। ভার 


পর অত্যাচার হইলে সমস্ত ইংরাজজাতি পাগলগ্রায় হয় এবং সে 


i ছাত্র-আন্দোলন ৩ 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মিম্‌ এলিসের পাঠান কতৃক অপহরণের ঘটনা হয় তো 
তোমাদের স্মরণ আছে। 

আমরা মুখে বলি, “জননী জন্সভূমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়সী”। কিন্তু সমস্ত 
প্রাণ দিয়া কি আমল্লা জননী ও জন্মভূমিকে ভালবাসি? জননীকে ভালবাসার 
অর্থ শুধু নিজের প্রেস্তুতিডক ভালবাসা নয়, সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালবাস! । 
বালা দেশ_বাঞ্ডলার জল, বাধ্লার মাটি, বা্লার বাতাস, বাঙ্ধলার শিক্ষা- 
দীক্ষা ও প্রাণধর্শ্ম বাধ্দলার নারীজাতির মধ্যে মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি 
বাঙলার মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা, করিতে জানে না--সে বাঙ্গলা দেশকে কি করিয়া 
শরদ্ধা করিবে? যে ব্যক্তি বা্গল! দেশকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না__ভীলবাসে 
নাঁসে কি করিরা মান্য হইবে? মহান আদর্শকে যে ভালবাসে না__যে 
পাত্রে সেই আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে__সে পাত্রকে যে ভালবাসে না_.সে ব্যক্তি 
কোনও দিন মানুষ হইতে পারিবে না । জীবনে যাহা কিছু পবিত্র, যাহ! কিছু 
সুন্দর, যাহা কিছু কলাযাণকর-_সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি, 
দেশমাতৃকার অপরূপ রূপের মধ্যে" এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবন-যনোমোহিনী 
মাতৃমৃ্তিতে। অতএব হে ভ্রাতিমগ্ুলী, মায়ের আরাধনা করিতে শিখ ; মাতৃ- 
জাতিকে ভক্তি কর; নিজের দেশে মাতৃজাতির সন্মান অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য 
কুতনঙ্থল্প হও। 
মনে রাখিও সেই কথা _যাহা বহুযুগ পূর্বের মন বলিয়াছিলেন £- 
“ত্র নাব্যস্ত পৃজ্যন্তে, রমস্তে তত্র দেবতাঃ । 
যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যস্তে সর্ান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
শোচন্তি মাময়ো যত্র বিনশ্ঠত্যাশু তৎকুলং। 
ন শোচস্তি তু বত্ৰৈতা বিবর্দতে তদ্ছি সর্বদা ॥ 
“যেখানে নারী পূজিতা হন তথায় দেবতারা আনন্দলাভ করিয়া! থাকেন; 
যেখানে নারীর সম্মান নাই, সে দেশে সমস্ত ক্রিরাকাণ্ড একেবারে বিফল। যে 
_ কুলে নারীরা শোক করিয়া থাকেন (বা উৎপীড়িত! হইয়া থাকেন) সে কুল অতি 


5৪ নূতনের সন্ধান 
শীদ্ব বিনষ্ট হর এবং যে কুলে তাহাদের কোনও দুঃখ, কষ্ট, শোক নাই - সে কুলের 
শ্ীবদ্ধি হইরা থাকে।” যে যুগে এ দেশে নারীজাতির স্বান অসথর্ন ছিল, সে 
যুগে মৈত্ৰেয়ী, গার্গার মত ঝষিপত্বী জন্মিয়াছিল, সে যুগে খনা, লীলাবতীর শত 
বিদুষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাই ও ঝান্সীর রাণীর মত বীর রমণীর 
অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সোণার বাঙ্দলায়ও আমলা একুদিন রাণীভবানী 
দেবীচৌধুরাণীর মত রমণী দেখিয়াছিলাম। 
আমর ছাত্রবন্ধুরা হয় তো আশ্চর্য্য হইতেছেন যে, ছাত্র সম্মিলনীতে আমি 
এ সব কথার অবতারণা কেন করিতেছি? কিন্তু বড় ব্যথা পাইয়া একথা আমি 
আজ বলিতে বাধ্য হইয়াছি। নারী সমাজ যে পর্য্যন্ত বীর-প্রস্থ না হইতেছে, 
সে পর্য্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে মানুয্যত্ব লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু ষে 
পর্য্যন্ত আমরা ঘরে ও বাহিরে মাতৃ-জাতিকে সম্মান ও গৌরবেধ্ আসনে না 
বসাইতেছি সে পৰ্য্যন্ত এ দেশের নারী-জান্তি বীর-প্রসবিনী হইতে পারেন ন! 
আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যদি শক্তিরূপিণী করিতে চাই তাহা হইলে বাল্য-. 
বিবাহ্‌ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে। ক্্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের 
অধিকার দিতে হইবে ; উপযুক্ত স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে ; অবরোধ 
প্রথা দূর করিতে হইবে ; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও 
ছোর! খেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে-_এমন কি স্বাবলম্বী হইবার মত 
অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে এবং বিধবাদের পুনধ্বিবাহের অন্মতি দিতে 
হইবে। 
বদি এই সব নীতি কাৰ্য্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে সে ভার যুবকদের 

গ্রহণ কৰিতে হইবে৷ কারণ বহুযুগ সঞ্চিত কুসংস্কার বশত: যাহারা ধর্ম ও 
লৌকাচারকে অভিন্ন জ্ঞান করেন, সেই সব প্রাচীন-পন্থীরা হর তো এ কাজে 
ব্রিশেষ বুধা প্রদান করিবেন । অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় 
বিপ্লব করা বরং সহজ কিন্ত সামাজিক বিপ্লব বা ব্লঃস্কার সাধন কর! তদপেক্ষা 
কঠিন। কারণ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় শক্তুর সঙ্গে এবং এই 


ভাত্র-আন্দৌলন ৫ 
কার্যে! পাওয়া যায় জাতি ও মত নিব্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি । মধ্যে 
মধ্যে কীরান্তরা *ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে হয় বটে কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর 
ভালবাচা, ও সহানুভূতি লাঞ্চিত দেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। 
সামাজিক বিপ্রবের চেষ্টা যাহার! করে তাহাদের বিপদ অন্য প্রকার। তাহাদের 
লড়াই করিতে স্বয় _দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, আত্মীয় স্বজনের 
সঙ্দে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্রি লাগ্চনা ও গঞ্জনা সহিতে হয় এবং 
অখণ্ড সমাজের সহান্ভূতি তাহার! কোনও দিন পায় না। আত্মীয় স্বজনের 
সহিত, গুরুজনের সহিত বিব্লেক-প্রণোদিত হইয়া বিরোধ করিতে অনেক সময়ে 
মান্গযের অবস্থা কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অজ্জ্বনের অবস্থার মত হইয়া দাড়ার। সুতরাং 
এরূপ সংগ্রামে অপুর্ব শক্তি, সাহন ও তেজ চাই। হে বন্ধুগণ, সে শক্তির 
সাধনা তোমরা কর । £ 

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, আমাদের দেশে এখনও যুবক-সমাজ ও ছাত্র- 
সমাজ তাহার যোগ্য আসন পান নাই। অভ্যাসের দরুণ আমরা আমাদের 
অবস্থা উপলব্ধি করি না। কিন্ত স্বাধীন দেশে আমরা যখন যাই তখন সেখানকার 
অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া আমাদের চক্ষু উন্দীলিত হয়। 
স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ অভিভাবকদের নিকট, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষের 
নিকট, পুলিশের নিকট, গভর্ণমেণ্টের নিকট এবং সমাজের নিকট যে সমাদর-_ 
এমন কি শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে তাহা আমাদের অনেকের কল্পনার বাহিরে । আর 
আমাদের ছাত্রের! নিজেদের ঘরে রুপার পাত্র, বিদ্যালয়ে উপদেশের ও শাসনের 
পাত্র» সমাজে নাবালকের তুল্য এবং পুলিশ ও গভর্ণমেন্টের নিকট নিত্য 
অবিশ্বাসের পাত্র। এই অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও শাসনের ভিতর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন 
কি করিয়া সম্ভব ? স্বাধীন দেশের ছাত্র সমাজ যে সমাদর ও শ্রদ্ধা পায় তাহঃর 
ফলে তাহাদের দায়িত্ববোধ০ফুটিয়া উঠে, কর্তব্য বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং তাহাদের 
অন্তমিহিত দেবত্বের স্ফুরণু হয় । আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ 


ও 

৬ নৃতনের সন্ধান 
এই যে আমাদের ছাত্রের! যেরূপ ব্যবহার পাইয়! থাকে তাহা মন্তস্াত্ব বিকাশের 
সহায়ক বা অনুকুল নয়। <. 

তবে আশার কথা এই যে, এখানকার ছাত্রের আর নিশ্চেষ্ট নয়। . সম্নাজের 
অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়! তাহারা নিজেদের উদ্ধার-সাধনে ব্রতী হইয়াছে । 
তাই আজ সমগ্র ব্ধদেশব্যাপী ছাত্র-আন্দোলন আরা দেখিতে পাইতেছি। 
ছাত্র-সমাজ নিজেদের উদ্ধার সাধন করিয়া নৃতন সমাজ স্থষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছে । আমি আশা করি ও বিশ্বান করি যে, যে সমাদর'ও শ্রদ্ধা স্বাধীন 
দেশের ছাত্রসমাজ সমস্ত দেশের নিকট পাইয়া, থাকে, সে সমাদর ও শ্রদ্ধা এ 
দেশের ছাত্রসমাজও ক্রমশঃ অজ্জন করিবেন-_নিজের শক্তি, সাধন! ও যোগ্যতার 
বলে; শ্রীযুক্ত খনা বাহাদুর সিংহের মত ছাত্র আজ সমস্ত দেশ ও সকল শ্রেণীর 
নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি অঞ্জন করিয়াছে নিজের সাহন, ত্যাগ ও শক্তিধু বলে। ঠিক 
এমনই ভাবে বাঙ্গলার ছাত্রসমান্ ক্রমশঃ আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে । 

মান্ছবের উন্নতির পথে সর্ধবাপেক্ষা বড় অন্তরার ভ্রান্ত আদর্শ । মান্য যখন 
কোনও সৎ বা অসৎ কাজ করে, তখন সে কোন নীতির দোহাই দিয়] আত্মপ্রসাদ 
লাভ করিতে চার। বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ কতকগুলি ভ্রান্ত আদর্শ গ্রহণ করিয়। 
তারই সাহায্যে অন্থায় আচরণ করে এবং অন্তায় আচরণের প্রশ্রয় দেয়। 
উদ্দাহ্রণন্বরূপ আমি একটি কথার উল্লেখ করিতে পারি যাহা আমর! প্রায়ই 
শুনিয়া থাকি-_-"ছাত্রাং অধ্যরনং তপঃ”__অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের তপস্যা । এই 
বচনের দোহাই দিয়! ছাত্রদিগের দেশসেবার কাৰ্য্য হইতে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা 
অনেকেই করিয়া থাকেন । 

অধ্যয়ন কোনও দিন তপস্তা হইতে পারে ন। ৷ অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলি 
নথ পাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা প্রাস। ইহ দ্বার! মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে 
পঘরে__হয় তো বড় চাকুরি পাইতে পারে--কিন্ত মন্তস্তত্ব অৰ্জন করিতে পারে 
না। পুস্তক পাঠ করিয়া আমর! উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা করিতে পারি-এ 


কথা সত্য কিন্তু সে সব ভাব যে পর্য্যন্ত আমরা উপলক্ধি ও হৃদয়ন্কয করিয়া কাৰ্য্যে 


=? 
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পরিণত না করিতেছি সে পর্য্যন্ত আমাদের চরিত্র গঠন হইতে পারেন 
তপস্তার উদ্েশ্-নভ্যকে উপলব্ধি করা_ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি ও 
তদ্ভাকভটুবিত হইয়া সত্যের সহিত মিশিয়া যাওয়া ৷ সে অবস্থার মীঙ্গব যখন 
পৌছায় তখন তাহার জীবনের রূপান্তর হয়| সে তখন জীবনের প্রকৃত অর্থ ও 
উদ্দেশ্য বুঝিতে প্বারে এবং অন্তর্ণন্ধ নৃতন শক্তি ও আলোকের দ্বারা সে নৃতন 
পথে নৃতন ভাবে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিতে হইলে অল্প বয়স হইতেই কাজ আরম্ভ করা আবশ্তক। যখন মানুষের 
অদম্য শক্তি ও উৎসাহ আছে অররস্ত কল্পনা-শক্তি ও ত্যাগম্পৃহী আছে, নিস্বার্থ 
ভাবে মান্য যখন ভালবাদিতে পারে--তথনই দে আদর্শের চরণে আত্মবলিদান 
করিতে পারে-অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ন! করিয়া ভাবের তরঞ্দে জীবনতরী 
ভাসাইয়া দিতে পারে ।£ 

সুতরাং কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময় ! টাট্কা রাজা ফুলেই 
দেবীর আরাধনা হইয়! থাকে, পুরানো বাসি ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা 
হইতে পারে না। তাই বলি হে আমার তরুণ ভাই সব, তোমাদের হৃদয় যখন 
পবিত্র, শক্তি যখন অফুরন্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভবিশ্যং জীবন যখন আশার, 
রক্তিম-রাগে রঞ্জিত, সেই শুভ সময়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের চরণে আঁত্মোৎ- 
সর্গ কর! 

সে আদর্শ কি--যাহার প্রেরণায় মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, বিপুল আনন্দের 
আস্বাদ পায়, অসীমশক্তির পরিচয় পায়। সে আদর্শ কি--যাহার পুণ্যপরশে 
দেশে দেশে যুগে যুগে মহাপুকুষের স্থষ্টি হইয়া থাকে। তোমরা হয়তো মনে কর 
যে মহাপুরুষেরা বড় হইয়াই জন্মায়_ত্হাদিগকে চেষ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়া 
বা সাধনা করিয়া! বড় হইতে হয় ন!। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত | মহাপুরুষেরা 
মহত্ব লাভের সম্ভাবনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সাধনা! ব্যতীত 
তাহারা সে মহত্বের বিকাশ +সাঁধন করিতে পারেন না বা সর্বসম্মতিক্রমে 
মহাপুরুষের আইন গ্রহণু করিতে পারেন না। যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ 
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পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তীহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর তাহা হইলে 
দেখিবে যে প্রত্যেকের জীবনে আছে অসীম অধ্াবসায়,জ্অক্লান্ত চেষ্টা, গভীর 
সাধনা ও অবিরত পরিশ্রম। তোমরা যদি সেরূপ চেষ্টা ও সাধনা করিতে পার 
তাহা হইলে তোমরাও একদিন মহাপুরুষের আসনে বসিতে পারিবে । তোমাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে ভম্মাচ্ছাদিত বহ্ছির হায় অনীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা 
সে ভন্মরাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোটা সুর্যোর উজ্জলতার 
সহিত প্রকাশিত হইয়া মনুয্যসমাজকে মুগ্ধ করিবে । 
যে আদর্শকে আশ্রয় করিয়া বাদ্লার তরু ছাত্রসমাজকে উদ্ধদ্ধ হইতে 
হইবে তাহার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের নব বর্ষের গানের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই 
কবির ভাষায় বলি 
“হে ভারত, আজ নবীন বরষে_* 
শুন এ কবির গান * 
তোমার চরণে নবীন ইরষে 
এনেছি পুজার দান। 
এনেছি মোদের দেহের শকতি 
এনেছি মোদের মনের ভকতি 
এনেছি মোদের ধর্মের মতি 
এনেছি মোদের প্রাণ। 
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অধ্য 
তোমারে করিতে দান 1” 
দেশমাতৃকীর চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব__ইহাই একমাত্র 
সাধন। হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত। দান 
করিবার মুত সম্পদ, অঞ্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই। শরীরে 
যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে,শিক্ষা দীক্ষা যে পাইয়াছে, 
ব্গধ্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে-সে ব্যক্তির দিবার মত সম্বল আছে। যে 


® 
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e 
ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীন হীন, তাহার দানের কোনও অর্থ নাই; দে নিজেই 
রূপার পাত্র। “ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে এবং জ্ঞান 
আহরণ*করিতে হইবে ; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া 
জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অঞ্জন করিতে হইবে। 

দেশসেবার জন্তু প্রাণের" সম্পদ ও যোগ্যতা অঞ্জন করা যদি ছাত্রগীবনের 
উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পরীক্ষা পাস ও স্বর্ণপদক লাভের মূল্য যে কতটা তাহা 
আপনারা .দহজে অনুমান করিতে পারেন । আজকাল স্কুল ও কলেজে “ভাল 
ছেলে” নামে একশ্রেণীর জীক দেখিতে পাওয়া যায়; আমি তাহাদিগকে কপার 
চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাহারা গ্রন্থকীট-_পুঁথির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই 
এবং পরীক্ষার প্রাঙ্গণে তাহাদের জীবন পর্যবসিত হয়। ইহাদের সহিত তুলনা 
করুন__«বকা?ট” রবার্ট ক্লাইভকে। এই “বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো” 
ছেলে সাত-দমুদ্র তের নদী পার হইয়া! অজানার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে 
ইংরাজ জাতির জন্য সাম্রাজ্য জয় করে ! ইংলগ্ডের ভাল ছেলেরা যাহা করিতে 
পারে নাই, করিতে পারিত না তাহা সম্পন্ন করিল “বকাটে” রবার্ট ক্লাইভ। 
ইংরাজ জাতি মন্ধুাত্বের মর্য্যাদা রাখিতে জানে তাই তাহার! সর্বোচ্চ সন্মান 
ক্লাইভকে কুতজ্ঞচিত্তে অর্পণ করিল । “বকাটে” রবাট শেষ জীবনে হইল লর্ড 
ক্লাইভ! 

ইংরাজ_ তথা পৃথিবীর অন্তান্ত উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত উন্নতি 
করিয়াছে তাহার কারণ যদি বিশ্লেষণ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে তাহাদের 
দুইটি অপূর্ব গুণ'আছে যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিতে পারিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা! আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে 
এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের ৪86 ০01 8067160:৪ আছে । নৃতনের আকর্ষণে 
তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে। বাহিরের টানে তাহারা ঘর 
ছাড়িতে পারে; সংসান্সের আকর্ষণে তাহারা চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জন 
করিতে পারে। এই নিভীকতা, গতিশীলতা ও “স্থদুরের পিয়াস” আছে 
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বলিরাই ইত্রাভ আজ এত উন্নত; উহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হাঁন 
ও পঙ্গু। নাও 
কিন্ত চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও একদিন উত্তাল 
তরদমালাসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশাস্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, 
জ্ঞানালোক বিকীরণ করিয়াছি এবং শিল্পসামগ্রী ধ্রুয়-বিক্রয় করিয়াছি । দে 
ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্ম বিকাশের যুগ, উত্থানের যুগ । তারপর 
আসিল সঙ্কোচনের যুগ, আত্মস্থপ্তির যুগ, পতনের যুগ । আজকাল আবার 
জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি পতনের পর আবার উত্থান আস্ত 
হইয়াছে, তাই স্বপ্তিভঙ্গের ও নব-জাগরণের সমস্ত লক্ষণ চারিদিকে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। জভিজ্ঞাসা-প্রবৃত্ত আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও 
শাপ আহরণের জন্য আমরা উৎস্থুক হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে সম্পদ যাহা 
কিছু আছে বিশ্ব-দরবারে নিবেদন করিবার জন্য আমরা পাগল"হইয্রাছি। তাই 
কবি গাহিয়াছিলেন £__ 
আমি ঢালিব করুণা ধারা 
আমি ভাঙ্দিব পাষাণ কারা 
আমি জগৎ প্রাবিয়া বেডাব গাহিয়া 
আকুল পাগল-পার]। 
Ed ‘ৰ ed 
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব 
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব 
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল 


তালে তালে দিব তালি। 
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া 


A 
তি নব নব দেশে বারতা৷ লই] 
হৃদয়ের কথা কহিয়! কহিয়া ১ 
গাহিয়া গাহিয়া গান্‌॥, 
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ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিহা ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনও 
জাতি অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ট । 
আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দুর্দশা সত্বেও আমাদের কবি, আমাদের 
সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কন্মী, আমাদের 
বণিক, আমাদের যোদ্ধা, অঃমাঁদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তিগীর পালোয়াণ_ 
পৃথিবীর অন্ত কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার 
আমরা বার বার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি। 

কিন্তু আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া 
পৃথিবীর সমক্ষে গৌরব ও সন্মান লাভ করিলেও এক৭) স্বীকার করিতেই হইবে 
ষে, আমরা জাতি হিসাবে এখনও অধঃপতিত। জনসাধারণকে আমরা সেদিন 
শিক্ষার দ্বার! মীন্ুষ করিয়া! তুলিতে পারিব সে দিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনও 
জাতি প্রতিযোগিতায় দীড়াইতে পারিবে না। জনসাধারণকে জাগাইতে 
হইলে সে ভার শিক্ষিত তরুণ-সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত 
দেশাত্মবোধ যেদিন আমাদের মধ্যে জাগিবে সেদিন আমর! জনসাধারণের নহিত 
প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারিব। দেশাত্মবোধ লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের 
উদারতা চাই এবং চিন্তার সকল বন্ধন ও গণ্ডী অতিক্রম করা চাই। গ্বাধীন 
চিন্তার শক্তি ও হৃদয়ের অপরিসীম উদারতা যাহাতে তরুণসমাজ লাভ করিতে 
পারে তার জন্য ছাত্রজীবন হইতেই সাধনা করা চাই৷ 

তত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুগ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ বিচ 
করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দেখিবে সেইখানে 
নির্ভীক্ষদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন প্রাণপণ 
চেষ্টা করিবে। বর্তমান যুগে আত্মরক্ষার জন্য এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে 
শক্তি আমরা চাই তাহা বনে জঙ্গলে বা নিভৃত কনদরে তপস্তা করিলে পাইব 
শা পাইব নিন্ধাম কর্ম্মযোগের দ্বারা--পাইব আবার সংগ্রামের ভিতর দিয়া 
| অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা বরে না সে নিজের 


১২ নৃতনের সন্ধান 
মনুস্তত্বের অপমান করে এবং অত্যাচরিত ব্যক্তির মনুসততবেরও অপমান করে। 
যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপক্ষ হয়, কারারুদ্ধ হয়, 
অথবা লাঞ্ছিত হয়__সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মন্ুস্যাত্বের, গৌরবময় 
আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আজি তোমাদের মতই একজন ছাত্র খড়া 
বাহাদুর সিংহ মাতৃজাতির সন্মান রক্ষার পুরস্কারহ্করূপ বরেণ্য বীররূপে ভারত 
পূজ্য হইয়াছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর যে সব 8018 * 
০৫১19 ছাত্র বাহির হইতেছে সেইরূপ এক হাজার ছাত্র একত্র করিলেও 
একজন খড়গ বাহাদুর তৈয়ারী হইবে না। 

স্বলে। কলেজে, ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, যাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার 
বা অনাচার দেখিবে সেখানে বীরের মত অগ্রসর হইয়া বাধা দাও-- মুহূর্তের মধ্যে 
বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে- চিরকালের জন্য জীবঃনর স্রোত সত্যের দিকে 
ফিরিয়া! যাইবে__সমস্ত জীবনটাই রূপান্তরিত হৃইবে। আমি আমার ক্ষুদ্র 
জীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা! শুধু এই উপায়েই করিয়াছি। 

আর একটি কথা বলিয়া আমার আভিকার বক্তব্য আমি শেষ করিব । ছাত্র- 
সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে । তাহারা যে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, 
দেশের উদ্ধার যে তাহাদেরই করিতে হইবে এবং উদ্ধার করিবার শক্তি ও সামর্থ্য 
যে তাহাদের আছে-_একথা ভাল করিয়া বুঝাইয়৷ দিতে হইবে । ছাত্রসমাজকে 
আত্ম বিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে হইবে। নিজের উপর বিশ্বাস এবং জাতির উপর 
বিশ্বাস না পাইলে মান্য কোনও বড় কাজ করিতে পারেনা। বাঙ্ধলার 
তরুণসমাজের উপর, ছাত্রসমাজের উপর আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অপরিসীম, 
আমি তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি_-তাই তারাও আমাকে ভালবাসে । 
ছাত্রবন্ধুগণ! তোমাদের মধো কি অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহার সংবাদ 
তোমরা না রাখিলেও আমি রাথি। তোমাদের আত্মবিস্বৃতি যে দিন ঘুচিবে, 
তোমরা আত্মবিশ্বা যে দিন ফিরিয়া পাইবে সাধনার দ্বারা তোমরা যে দিন 
মরণজয়ী হইবে, সেদিন তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। 
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আমি ইচ্ছা করিয়াই এই অভিভাষণের মধ্যে বিদেশের ছাত্র আন্দোলন 
সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। নানা পুস্তকে ও পত্রিকার যে সব সংবাদ পাইবে। 
আমি এখানে শিক্ষকের কাজ করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি আমার 
হৃদয়ের অঙ্গ'ভূতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের, সম্মুখে নিবেদন করিতে। 
নিজেদের মধ্যে 9992৮ 4:০0 বা সঙ্ঘবদ্ধতার অঙ্গশীলন করিতে হইবে__ 
ছাত্রগণের সময়োপযোগী গান বাধিতে হইবে, পত্রিকা প্রণয়ন করিতে হইবে, 
পতাকা স্থ্টি করিতে হইবে এবং সাহিত্য স্থষ্টি করিতে হইবে। ছাত্রদের মধ্যে 
স্বেচ্ছাসেবফবাহিনী নব্য প্রণালীতে গঠন করিতে হইবে_যেমন কলিকাতা 
কংগ্রেসের সময় করা হইয়াছিল। Volunteer Organisation-র সাহায্যে 
ছাত্রেরা নির্ভীক ও শ্রমসহিষ্ণু হইবে এবং শিক্ষা করিবে শৃঙ্খলা ও আজ্ঞান্সবত্তিতা। 
এই সব উপায়ে ছাত্রসমাজে প্রীতি ও সহযোগিতার ভিতর দিয়! সংহতশক্তির 
উদ্ভব হইবে এবং ০1958 7020:105570-এর স্ুষ্টি হইবে। এখন আমাদের 
ছাত্রদলের মধ্যে এই ০1889 7388:1061525-এর আবশ্যকতা হইয়াছে। ভারতের 
একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছাত্রদের প্রাণ এক স্বরে বাধিতে হইবে । 
এবং সংহত ছাত্রশক্তির সম্মুখে কোনও বাধা বিদ্ দাড়াইতে পারিবে না। 
জাগ্রত ছাত্রশক্তি সকল বন্ধন হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভারত সি 
করিবে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবাদীর জন্য গৌরবময় আসন লাভ করিবে | 

ভরাতৃবৃন্দ আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি ছাত্র ছিলাম এখনও ছাত্র 
আছি। আমি তোমাদেরই একজন। আমার অন্তরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা 
তোমরা গ্রহণ কর। 
ভি বহর উপত্যকা ছাত্র সন্সিলনের অধিবেশনে শুক হভাহচন্স 


বই মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য কারণে তথায় গমন করিতে ন! গারিয়া 
তিনি তাহার নিষিত অভিভাষণ তথায় পঠাইয়া দেন; সন্মিলনেঃ নভাগতি তাহ! সম্মিলন পাঠ 
“ৰ নি 


করিয়াছিলেন। উপরে তাহা প্রকাশিত হইল। 


দুই ঃ 


9 ৩ 
“প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা! ধর্ম বা আদর্শ আছে। সেই আদর্শ 
নে গড়িয়। উঠে। নেই আদর্শকে সার্থক করাই ভার জীবনের উদ্দেশ্য 


তার জীবন অর্থহীন ও নিণ্রয়োজন হইয় যায়” 


ক অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া 
এবং দেই আদর্শকে বাদ দিলে 


c 


ক * 

আপনার! আজ কিসের জন্য এই ছাত্রসভায় আমায় আহ্বান করিয়াছেন 
তাহা আপনারাই জানেন। তবে সভায় আসিবার প্রবৃত্তি বা সাহস যে 
আমার হইয়াছে তার একমাত্র কারণ এই যে আমি মনে করি আমি আপনাদের 
মতই ছাত্র; “জীবন বেদ” আমি অধ্যয়ন করিয়া থাকি এবং খাক্তব জীবনের 
কঠিন আঘাতে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয় সেই জ্ঞান আহরণে আমি এখন রত। 

প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর্শ (17981) আছে। সে 
591 বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই 78981-কে 
সার্থক করাই তার জীবনের উদেশ্য এবং সেই i৭০৪! বা আদর্শকে বাদ দিলে 
তার জীবন অর্থহীন ও নিশ্ররৌজন হইয়া পড়ে। দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে 
আদর্শের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি এক দিনে বা এক বৎসরে হয় না। ব্যক্তির 
জীবনে সাধনা যেরূপ বহুবংসর ব্যাপী হইয়া থাকে, জীবনেও সেইরূপ সাধনার 
বারা পুর্ুষানুক্রমে চলিয়া আসে। তাই মনীষীরা বলিয়া থাকেন_ আদর্শ 
একটা প্রাণহীন গতিহীন বস্তু নয়। তার বেগ আছে, গতি আছে, প্রাণসঞ্চারিণী 
শক্তি আছে। 

যে আদর্শ আমানের সমাজে গত একশত বশুসর ধরিয়া আত্ম-বিকাঁশের 
চেষ্টা করিতেছে আমরা তার পরিচয় সব সময়ে না পাইতে পারি। যে 
চিন্তাশীল, যার অন্তদৃষ্টি আছে শুধু সে ব্যক্তি বাহু ঘটনা পরস্পর অন্তরালে 
অন্তঃনলিলা ফন্নদীরূণা এই আদর্শের ধারাকে ধরিতে পারে। এই আদর্শ ই 
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আমাদের যুগধর্ম__6:6 idea ০£ he 2৫০. ইহার উপলদ্ধি হইলে মানব 
বুঝিতে প্লারে তার পথ কি, তার পথ প্রদর্শক কে। কিন্ত এই উপলব্ধি সব 
সময়ে হয় না*বলিয়া আমরা প্রায়ই ভ্রান্ত পথের দিকে আকুষ্ট হই এবং ভ্রান্ত 
গুরুর অন্বর্তী হইয়! থাকি | হে ছাত্রমগ্ডলী, যদি জীবন গঠন করিতে চাও_ 
তবে ভ্রান্ত গুরু ও ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কর এবং নিজে, আত্মস্থ 
হইয়া জীবনের প্রকৃত আদর্শ চিনিয়া লও । 

১৫ বংসর পূর্বে যে আদর্শ বাদলার ছাত্রপমীজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা 
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ । সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙ্গালী বড়রিপু, জয় 
করিবার স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক 
শক্তির বলে শুদ্ধ বুদ্ধ জীবন লাভের জন্ত বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতি 
গঠনের মূল=-ব্যক্তিত্ব বিকাশ । তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব! বলিতেন 
“man making is my mission"—খাটি মান্য তৈয়ারী করাই আমার 
জীবনের উদ্দেশ্য । 1 

কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির 
কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই ।  কম্মাবহীন সন্গ্যাসে অথবা পুরুবকারহীন 
অনৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না । রামক্রষ্চ পরমহংস নিজের জীবনের 
সাধনার ভিতর দিয়া সর্ব ধর্শের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই 
স্বামীজীর জীবনের মুল মন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিস্বৎ ভারতের জাতীয়তার মূল 
ভিত্তি। এই সর্বনধর্দম-সমন্বর ও সকল-মত-নহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে 
আমাদের এই বৈচিত্রযপূর্ণ দেশে জাতীর়তা-সৌধ নিশ্মিত হইতে পারিত না। 

বিবেকানন্দ-যুগের পূর্বরে যখন আমাদের দেশের নবধুগ প্রথম আর হয় 
তখন আমাদের পথ প্রদর্শক ছিলেন রাজ! রামমোহন রায়। ধর্মের নামে যে 
সব অধৰ্ম্ম চলিতেছিল এবং যে সব আবজ্জন। ও কুসংস্কার ধর্ণের নামে সমাজ- 
দেহকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং হিন্দু সমাজকে শতধা বিভক্ত করিয়াছিল, 
তাহা ধ্বংশ করিবার জন্ত রাজা রামমোহন রুতসংকল্প হইয়াছিলেন। বেদাস্তের 


ae 


১৬ নৃতনের সন্ধান 
সত্য প্রচারিত হইলে হিন্দু সমাজ-ধন্মের বহিরাবরণ বজ্জন করিয়া সত্য ধর্ম 
আশয় করিতে পারিবে এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া! আবার একতাস্থত্রে আবদ্ধ হইতে 
পারিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। ধর্মজগতে বিপ্রব আনিতে হইলে, আগে 
চিন্তা জগতে আলোড়ন উপস্থিত করা দরকার-_তাই ভারতের চিন্তা-বক্তিকে 
জাগাইবার জন্ত তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । 

ভারতকে জাগাইবার দন্য মনোরাজ্যে যে বিপ্লব রামমোহন প্রবত্তিত 
করিলেন, পরবর্তী যুগে সে বিপ্লব সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িল । কেশবচন্দ্রের 
যুগে সমাজ সংস্কারের কাজ ভ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের নৃতন 
বাণীর ফলে সমগ্র দেশে নবজাগরণ আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে যখন ব্রাহ্ম- 
সমাজ হিন্দুমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িল এবং ১ হিন্দুনমাজের মধ্যেও 
জাগরণের সুচনা! হইল তখন ব্রাহ্মদমাজের প্রভাব ক্রমশঃ হাস পাইতে লাগিল । 

রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির 
আকাজ্জা ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাবীতে এই 
আকাজ্জ! চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল কিন্ত রাউ্ীয়ক্ষেত্রে 
তখনও দেখা দেয় নাই_-কারণ তখনও ভারতবাদী পরাধীনতার মহানিদ্রায় 
নিমগ্ন থাকিয়| মনে করিতেছিল যে, ইংরাজের ভারত-বিজয় একটা দৈব ঘটনা 
বা! divine dispensation. উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে স্বাধীনতার অধণ্ড রূপের আভাস রামকুষ্*-বিবেকানন্ের মধ্যে পাওয়া 
যায়। “Freedom, freedom is the song of the soul,” এই বাণী যখন 
স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়! নির্গত হয় তখন তাহা সমগ্র দেশ- 
বাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রার করিয়া তোলে। তীর সাধনার ভিতর দিয়া আচরণের 
ভিতর দিয়া কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া__-এই সত্যই বাহির হইয়াছিল। 

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাটি মানুব 
হইতে বলেন এবং অপরদিকে সর্ব ধর্ম্মসমন্বয় প্রচারে ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি 


০০ 


গা 
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স্থাপন করেন। রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন বে, সাকারবাদ খণ্ডন করিয়া 
এবং বেদান্তের নররারারবার প্রতিষ্ঠার দ্বার! তিনি জাতিকে একটা সার্বভৌমিক 
ভিত্তির উপর দাড় করাইতে পারিবেন। ব্রাঙ্গনমীজও সেই পথে চলির়াছিল 
কিন্ত কলে হিন্দুসমাজ যেন আরও দুরে সরিরা গেল। তারপর বিশিষ্টাদৈতবাদ 
মূলক বা দ্বৈতাদ্বৈতব্বাদ মূলক সত্য প্রচারের দ্বারা এবং সকল মতসহিষ্ণুতার 
শিক্ষা দিয়া রামরুঞ্চ ও বিবেকানন্দ জাতিকে একতাস্থত্রে গীথিবার চেষ্টা 
করিলেন |. 

যে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই তাহা 
বিবেকানন্দের যুগে রাষ্ীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। অরবিনের মুখে আমরা 
সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাঁই। অরবিন্দ যখন “বন্দেমাতরম্” 
পত্রিকায় লিখিলেন “Ve wan complete autonomy free from British 
০০৷৮০!”_তখন স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙ্গালী বুঝিল যে, এতদিন পরে সে 
মনের মত মানব পাইয়াছে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়! 
বিভোর হইল। এখনও কানে বাজে সেই বাণী যাহা অরবিন্দ কলিকাতার 
মুক্ত প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া একদিন বলিয়াছিলেন £_ 


“TI should like to see some of you becoming great ; great, not 


for your own sake, but to make India great—so that she may 
Stand up with head erect among the free nations of the world.” 

পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া বাঙ্গালী জাতি ঝড় তুফান অগ্রাহ্‌ করিয়া 
বিপ্লবের ঝঞ্জার ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে । 

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যখন আঁসিয়া পৌছিলাম, তখন অসহযোগের বাণীর 
সাথে সাথে আমরা আর একটা কথা শুনিলাম মহাত্মা গান্ধীর মুখে 
“জনসাধারণকে বাদ দিলে এবং তাহাদের মধ্যে মুক্তির আকাজ্জা না জগাই 
পারিলে, স্বরাজ লাভ হইতে-পারে না1” অসহযোগের পন্থা ভারতে বা বাঙ্গল; 


দেশে নৃতন কিছু নয়। সেদিনও যশোহর জেলাবাসী এই পন্থা অবলম্বন করিয়! 
বৃ ৪ 


২৮ নূতনের সন্ধান 
নীলকরের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যে “গণবাণী” মহাত্মা 
গান্ধীর মুখে শোনা যার, তাহা ভারতের বাষ্ীয ক্ষেত্রে নূতন কথা,॥ 

এই বাণী আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে.।» তিনি 
তাহার লাহোরের বক্তৃতায় অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, যে স্বরাজ তিনি 
লাভ করিতে চান__তাহা মুষ্টিমের লোকের জন্য নহে তাহাসকলের জন্য, জন- 
সাধারণের জন্য | “Swaঞ্raj for the mas565” এই আদর্শ তিনি নিখিল 
‘ভারতীয় শ্রমিক সভার দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। 

আর একটা বাণী আমরা দেশবন্ধুর জীবনে পাই-_সেটা এই যে মানুষের 
ন্গীবন__জাতির এবং ব্যক্তির জীবন-__একটা অখণ্ড সত্য । এই জীবনকে দ্বিধা 
বাঁ বহুধ! বিভক্ত করা যার ন1। মানুষের প্রাণ যখন জাগে তখন তাহা! সব 
দিক দিয়] জাগরণের পরিচয় দেয় এবং সর্বক্ষেত্রে নবজীধনের লক্ষণ পরিলক্ষিত 
হয়।  বিশ্বজগৎ্বতথা মানুষজীবন__বৈচিত্রপূর্ণ। এই বৈচিত্রের লোপ 
সাধন করিলে জীবনের বিকাশ হইবে না_বরং আমরা মরণের ব! ধ্বংসের 
নিকটবর্তী হইব । তাই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, “বহুর” মধ্য দিয়া ব্যক্তির এবং 
জাতির বিকাশ নাধন করিতে হইবে । 

বর্তমান যুগে বামরুঞ্চ ও বিবেকানন্দ অধ্যাত্মিক জগতে “এক” এবং “বনহুর” 
অধ্যে,ষে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন-__ সমন্বয় দেশবন্ধু জাতির জীবনে এবং 
রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে করিয়াছিলেন বা৷ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু “শিক্ষার 

 খিলনে” যেরূপ বিশ্বাস করিতেন “[শক্ষার বিরোধে”ও তদ্রপ বিশ্বাস করিতেন 

__-এক কথায় তিনি Federation ০f Cultures-এ বিশ্বাস করিতেন এবং 
ভারতের মৌলিক একতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইলেও বাঙলার বৈশিষ্ট্যেও বিশ্বাসবান্‌ 
ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে Centralised State 
তাশ্বেক্ষ। 63920] 5০ বেশী পছন্দ করিতেন । 

যে সর্বান্দীন বিকাশে দেশবন্ধু এত বিশ্বাসী *ছিলেন তাহাই এই যুগের 
সাধনা । এই সাধনা সার্থক করিতে হইলে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ আগে দর্শন 
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করা চাই! আদর্শের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইলে মানুষ কর্মক্ষেত্রে কখনও 
জয়যুক্ত হইতে পারে না। তাই আজ সারা ভারতকে এবং বিশেষ করিয়া 
ভারতের স্তরুণ.সমাজকে বলিয়। দিতে হইবে যে, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা 
দেখি_-সে রাজ্যে সকলে যুক্ত, ব্যক্তি মুক্ত, সমাজও মুক্ত, শেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় 
বন্ধন হইতে মুক্ত, সাগাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত এবং অর্থের বন্ধন হইতে মুক্ত। 
রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি__এই ত্রিতাপ হইতে আমরা মানব জাতিকে__ 
দেশবাসীকেমুক্ত করিতে চাই। 

যাহারা মনে করে যে, রাষ্্ীয়বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্ত 
সমাজের পুর্ববাবস্থা বজায় রাখিবে-- অথবা যাহার মনে করে যে সামাজিক বন্ধন 
সব চুৰ্ণ করিবে কিন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনও বিপ্লব আনিবে না__তাহারা সকলেই 
ভ্রান্ত । বস্তুত শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক অঙ্গে যেরূপ অপূর্ব 
ফিরিয়া আসে তেমনি মুক্তির আকাঙ্কা! যখন জাতির অন্তরে জাগিয়া উঠে তখন 
তাহা সব দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। জাতি যখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইতে চায় তখন কেহ বলিতে পারে না] far and no further. 

আমাদের এই শত ছিন্র-যুক্ত, পুতিগন্ধময় সমাজের দ্বার! পূর্ণ স্বাধীনতালাভ 
কোনও দিন হইবে না) পূর্ণ স্বাধীনতা ( Complete Independence ) লাভ 
করিতে হইলে সমস্ত জাতিকে মুক্তিসাভের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইতে হইবে । কিন্ত 
যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিষ্ট অথবা অর্থনীতিক বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, 
সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে কেন ? যার কাছে সামাজিক 
ও অর্থনীতিক অত্যাচারই সবচেয়ে বড় সত্য-_সে ব্যক্তি এই সব অত্যাচার 
হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্গ্রীব হইবে 
কেন? 

আজ এই কথাটি আমি খুব বড় করিয়া এখানকার ছাত্র সমাজের মধে;' 
বলিতে আসিয়াছি_যে বুগে আপনারা জঙ্গিয়াছেন সে যুগের ধর্ম পরিপূর্ণ ও 
সরববাদীণ মুক্তিলাভ। স্বাধীন দেশে, স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের জাত, 
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জস্মিতে চায়__বদ্ধিত হইতে চায় এবং মরিতে চায়। “পুরুষ অবরুদ্ধ আপন 
দেশে, নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে”__এ অবস্থায় আর কতঙ্গিন* চলিবে? আর 
আমাদের নারী সমাজের বর্ণনা করিবার সময়ে আমরা কত দিন আর,.বলিব_- 
“সচল হয়েও অচল সে বে 
বস্তার চেয়েও ভারী, * 
মানুষ হয়েও সংএর পুতুল 
ব্দদেশের নারী |”, 

স্বাধীনতার নামে অনেকের আতঙ্ক উপস্থিত,হর। রাষ্টীয় স্বাধীনতার কথা 
ভাবিলে অনেকে স্বপ্ন দেখেন রক্ত-গঙ্গার এবং ফাসিকাষ্টের এবং সামাজিক 
স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে দর্শন করেন উচ্ছঙ্খলীর বিভীষিকা। কিন্ত 
আমি উচ্ছ্‌ঙ্খলার ভয়ে ভীত নহি। মান্গষের মধ্যে যি ভগবান“বিরাজ করেন, 
অথবা মানুষের মধ্যে যদি মানবতা থাকে__ষদি ভগবান সত্য হন-_বদি মানুষ 
সত্য হয়_-তবে মানুষ চিরকাল পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতার 
মন্দিরা পান করিয়া যদি আমরা কিছু সময়ের জন্য অপ্ররুতিস্থ হই তাহা হহলেও 
অচিরে আমরা আত্মস্থ হইব । আমাদের স্বাধীনতা! প্রাপ্থির যে দাবী__তাহ! 
ভুলভ্রান্তি করিবার অধিকারের দাবী বই আর কিছু নয় ( the right to make 
2158109 ), অতএব উচ্ছ খল! ও বিভীষিকা ন! দেখিয়! মুক্তপথে আগুয়ান হও; 
নিজের মানবতায় বিশ্বাসী হইয়া মনুয্যত্ব লাভের চেষ্টায় সর্বদা নিরত হও । 

আজ দেশের মধ্যে তিনটি বড় সম্প্রদায় একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়া! পড়িয়া 
আছে--নারী সমাজ, উপেক্ষিত তথা-কথিত অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক 
সমাজ | ইহাদের নিকট গিয়া বল-_ তোমরাও মানুষ, মন্যবাততের পূর্ণ অধিকার 
তোমরাই পাইবে । অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্েষ্টতা পরিহার করিয়া নিজের 
শিকার কাঁড়িয়া লও । 

হে বাঙ্গলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অথণ্ড মুক্তির 
উপাসক হও। তোমরাই ভবিত্য ভারতের উত্তরাধিকারীং অতএব তোমরাই 
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সমস্ত জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ কর। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে 
আছে-_অইন্ত, অপরিসীম শক্তি । এই শক্তির উদ্বোধন কর এবং এই নবশক্তি 
অপরের মধ্যে সঞ্চারিত কর; তোমাদের নিকট নূতন স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত 
সমস্ত জাতি আবার বাচিয়া উঠক। 
যে দিন ভারতু পরাধ্যন হইয়াছে_সেই দিন হইতে ভারত সমষ্টিগত 
সাধনা ( Collective Sadhana ) ভুলিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ করিয়াছে। ফলে কত শত মহাপুরুষ এই দেশে আবিভূতি হইয়াছেন 
অথচ তীহীদের আবির্ভাব সত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। জাতিকে আবার বাচাইতে হইলে সাধনার ধারা আবার অন্য দিকে 
পরিচালিত করিতে হইবে । জাতিকে বাদ দিয়া ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নাই_ 
একথা আজ সকলকে হ্বরুরঙ্গম করিতে হইবে । 
আমাদের জাতির বহুলোক-_পুরুা ক্রমে বহু জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ করিয়া 
আমিতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি সে জ্ঞান ও সে সম্পদের অধিকারী 
হইতে পারে নাই। আজ হইতে তাহাকে উহার অধিকারী করিয়া দিতে 
হইবে। সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ভারতের প্রতিষ্ঠা আমরা করিতে 
চাই সেখানে জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, সমান দাবী 
ও সমান স্থযোগ থাকিবে । যে দিন সমস্ত দেশ এ কথা বুঝিবে সে দিন সমস্ত 
সমাজ মুক্ত হইবার জন্য অধীর ও উন্মত্ত হইবে । 
আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। জাতির রক্তআ্োত 
যেন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে__এখন চাই নৃতন রক্ত। ভারতের ইতিহাস 
পড়ি দেখ__বহুবার রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই রক্ত সংমিশ্রপের ফলে 
ভারতীয় জাতি বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছে। 
হারা বর্ণশঙ্করের ভয় করেন তাঁহার! আমাদের জাতির ইতিহাস জানেন 
" এবং তাহার! মানববিজ্ঞান (&৮৮০৮০!০৪৮ ) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ I 
অসবর্ণ বিবাহ অঙ্গমোদন করিয়া রক্ত-দংমিশ্রণের সহায়তা করিতে 
১৪8৪৪ ৮ 
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এখন এই রক্তংমিশ্রণ ঘটাইবার জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন 
নাই । আমাদের দেশে অসবর্ণ বিবাহ বহুকাল নিষিদ্ধ [ছিল বলিয়া আমার 
মনে হয় য়ে, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তনের দ্বার! যথেষ্ট রক্তসংমিশ্রন ঘটিবে এবং 
এই রক্তসংমিশ্রণের ফলে জীবনীশক্তি আমরা ফিরিয়া পাইব । 

ভ্রাতুমণ্ডলী ! আজ আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করিব। সাম্যবাদ ও 
স্বাধীনতা মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য তোমরা গ্রামে গ্রামে ছড়াইর! পড়। 
স্বাধীন ভারতের যে দৃশ্য আজ তোমাদের সম্মুখে ধরিলাম তাহা সমগ্র দেশবাসীর 
সন্মুখে ধর। স্বাধীনতার পূর্ববাস্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল 
হইয়া উঠিবে। এই আহ্বাদ__-এই অনুভূতি নিজের অন্তরে আগে অবশ্য পাওয়া 
চাই। নিজের অন্তরে এই আলোক জালো-_-সেই দীপ হন্তে লইয়াই দেশবাসীর 
দ্বারস্থ 'হও। যাও চীনা ছাত্রদের মত-_রুৰ তরুণদের £মত_ চাস্টীর পর্ণকুটারে ও 
মজুরদের 'আবজ্জনাপূর্ণ ভগ্ন গৃহে। তাহাদের জাগাও। আর বাও--মাতুজাতির 
সমীপে । যারা শক্তিরূপিনী অথচ সমাজের চাপে আজ যার! হইয়াছেন 
“অবলা”-_-তাদেরও জাগাও-_-বল-_ 


“আপনার মান রাখিতে জননী, 
আপনি কপাণ ধর |” 

সর্ব্বোপরি যাও দলে দলে বাঙলার উপেক্ষিত সমাজের কাছে। বল--“ভাই 
এতদিন পরে এসেছি তোমাদের কাছে নৃতন মন্ত্র নিয়ে তোমাদের মুক্ত করতে__ 
মনুতাত্বের পূর্ণ অধিকার তোমাদেরও প্রাপ্য এই কথা তোমাদের বলতে 
তোরা ওঠো, জাগো--এ বীরভোগ্যা বস্ুন্ধর! তোমাদেরও ভোগ্যা |” 

জিজ্ঞাসা করি_একাজ করতে পারবে? হা পারবে, অবশ্য পারবে । 
তোমরা পারবে এ কাজ করতে-__এ কথা আমি আজ বলতে এসেছি । এগিয়ে 
চলো__জরলাভ তোমাদের অবশ্যম্ভাবী । তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক_ ভারত 
আবার মৃঞ্ত হউক-_তোমাদের জীবনও সার্থক হউক, 


হুগলী জেলা ছাত্র সন্মেলন--নভাপতির অভিভাষণ ; ২১নে জুলাই ১৯২৯ 


তিন 


“আলিকার ছাত্র-আন্দোলন দায়িহহীন বুবক-বুবতীর একট! লক্ষ্যহীন অভিযান নহে! দায়িত্বশীল 
কর্মক্ষম যে সকল বুরক-য্বতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত করিয়। দেশের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিভে 
চান, ইহা! তাহাদের আন্দোলন । 

“গ্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য 
স্বাধীনতা! ইহ! শুধুমাত্ৰ রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে__ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক 
অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্ধীর্ণতা ও গেৌড়ামির বর্জনকেও সুচিত করে। এই আদর্শকে 
অবিবেচকের| হয়ত অসন্তব বলিবে__কিন্ত প্রাণের ম্ুধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত করিতে পারে। 
. পূর্বে ভুক্ত ভারতবর্ষের ধানদুর্িই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে 1_জীবনের 
একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে- তাহা হইতেছে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি! স্বাধীনতার জন্য উদগ্র 
আকাঙ্জাই হইতেছে জীবনের সুর 1...জগতের সভ্যতার প্রতি ভারতবর্ষের একট নব অবদান আঁছে ? 
... হ্বাবীনতাই জীবন- স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে আছে অবিনশ্বর গৌরব ।” 


মং যং * 


পঞ্জাব-নিবাঁসী ভাই-ভগিনীগণ, 

পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে আমার এই প্রথম পদার্পণের দিনে আপনারা 
আমাকে যে সস্গেহ অভিনন্দন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার অন্তরের 
গভীরতম প্রদেশ হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি ৷ আমি যে আপনাদের সম্মান 
ও অভ্যর্থনীর যোগ্য নহি তাহা আমি জানি-_তাই আজ আমার একমাত্র 
প্রার্থনা এই যে, এখানে যে সৌজন্য ও আতিথেয়তা আমি পাইয়াছি, তাহার 
কিছু যোগ্যতা যেন অঞ্জন করিতে পারি। 

আপনাদের কাছে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য আপনারা সুদূর 
কলিকাতা হইতে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন । সেই আজ্ঞার বশবর্তী হইয়াই 
আজ আমি আপনাদের সন্মুখে দাড়াইয়াছি! কিন্তু বিশেষ করিয়া! আমাকেই 
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আপনারা আহ্বান করিয়াছেন কেন? পূর্ব ও পশ্চিম একত্র হইয়া তাহাদের 
লাধারণ সমস্তার সমাধান করিবে বলিয়াই কি? না, ইংরাজ্‌ কতৃক 'সর্কপ্রথমে 
বিজিত বল্দদেশ এবং ইংরাজের সর্বশেষ অধিকার পঞ্চনদ_-উভয়েরই উভয়ের 
সাহায্য চায় বলিয়া? অথবা, আপনাদের ও আমার অন্তরে একই চিন্তা ও 
‘একই আশা জাগ্রত রহিয়াছে বলিয়া? 

ভারতের এক বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত ছাত্র আমি আজ লাহোরে 
ছাত্রদিগের মধ্যে বক্তৃতা করিতেছি, এ এক টবের কৌতুক! কোথা হইতে 
নৃতন নুতন লোক এবং নব নব ভাব আজ জগতে আদর পাইতেছে বলিয়া 
প্রবীণেরা যে বর্তমান সময়কে দুঃসময় বলিয়া খেদ করিয়া থাকেন, তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আমার পূর্ব ইতিহাস জানিয়া বদি আপনারা 
আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তবে আমি আজ কি বলিব, তাহা অঙ্তমান 
করা আপনাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না৷ 

বন্ধুগণ, পাঞ্জাব ও বিশেষ ভাবে পাঞ্জাবের যুবকগণের প্রতি সশর্ধ ভাব 
আমার মনে জাগরুক রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ যদি আজ সব্বপ্রথমেই করি, 
আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। যতীন্দ্রনাথ দাস ও অন্যান্য 
কারারুদ্ধ বান্দালী দেশসেবকের জন্য তাহারা যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন 
বিচারে পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা, প্রায়োপবেশনে সহান্গভূতি, জীবিত ও 
মৃতাবস্থায় তাহাদের প্রতি সুগভীর স্েহ ও সম্মান_-বাঙ্গালীর হৃদয়কে মুগ্ধ 
করিয়াছে। শুধু তাই নয়, যতীন্দ্রের মৃতদেহ লইয়া বহু পাঞ্জাবী কলিকাতা 
পর্যন্তও গিয়াছেন। ভাবপ্রবণ, জাতি আমরা_ আপনাদের এই মহান্ুভবতা 
আমাদিগের ও আপনাদের মধ্যে এক অনির্কাচনরীয় সখ্যতা আনিয়া দিয়াছে। 
ঘোর ছুদিনে একদিন পাঞ্জাব বাদলার যে উপকার করিয়াছে, বাঙ্গালী তাহা 
কখনও বিস্মৃত হইবে না । 

যতা'্দেন: উল্লেখ করিয়া কলিকাতায় একদিন আপনাদের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ 
আলম কথা-প্রলঙ্গে বলিয়াছেন যে, বতীন্দ্রের জীবন ও মৃত্যু যেন সুষা ও চন্দ্রের 
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বিপরীত গতির মত জীবিভাবব্ কলিকাতা হইতে লাহোরে এবং মৃত্যুর পর 
লাহোর হইতে কৃলিকাতায় । মৃত্যুহৃত তাহার দেহ একটা নশ্বর মাংসপিগুরূপে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসে নাই--আসিয়াছিল পবিত্র, মহৎ ও স্বগীয় একটা 
ভাবের প্রতীক হিসাবে । যতীন মূরে নাই__ভবিযত্বংশীয়দিগের পথ নির্দেশ 
করিবার জন্য সে অ[ুকাশের. তারকারআূত উল কইয়া জাতির জীবনে বাচিয়া 
আছে, তাঁহার আত্মত্যাগ ও দুঃখের মধ্য দয়াল উমর হইয়া আছে। ভাব- 
মৃত্তির মধ্যে, আদর্শের মধ্যে,_মানুষের ইতিহাসে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু 
পবিত্র,-তাহার মধ্যে সে দীপ্ত ভাস্বর, হইয়া বিরাজ করিতেছে। আপনাকে 
বিসজ্জন দিয়া সে যে শুধু ভারতবর্ষের আত্মাটিকে উদ্ধদ্ধ করিয়াছে, তাই নয়, 
দুইটি প্রদেশকে এক অচ্ছেন্তশৃঙ্খলে বাধিয়া দিয়াছে। 

যতই আমক্সা ক্রমশঃ ক্বাধীনতার নবপ্রভাতের দিকে অগ্রসর হইতেছি, ততই 
আমাদের ছুঃখবেদনার পাত্র পূর্ণ হইয়া আদিতেছে। নিজেদের হাত হইতে 
বাজশক্তি প্রতিদিন অপসারিত হইতেছে দেখিয়া নির্দয় হইয়া উঠা আমাদের 
শাসকদের পক্ষে খুবই স্বীভাবিক। আর, যদি ক্রমে ক্রমে সভ্যতার ভান ত্যাগ 
করিয়া, মনুষাত্ের ছদ্মবেশ ছাড়িয়া তাহার! অত্যাচারের ভীষণ স্বরূপ প্রকাশ 
করে, তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পাঞ্জাব ও বাংলা দেশের উপরে 
আজকাল সকলের চেয়ে বেশী অত্যাচার করা হইতেছে! বস্তুতঃ, ইহা আনন্দের 
বিষয় ; কারণ, এই অত্যাচারের মধ্য দিয়া আমরা স্বরাজের উপযুক্ত হইয়া 
উঠিতেছি। ভগৎসিংহ ও বটুকেশ্বর দত্তের মত বীরদের প্রাণশক্তিকে কখনও: 
দুমিত করিয়া রাখা যায় না) বরং অত্যাচার ও দুঃখের মধ্য দিয়াই বীরের 
উদ্ভব হয়। তাই অত্যাচারকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে এবং তাহার 
সম্পূর্ণ সুযোগ লইতে হইবে | 

আপনারা হয়ত জানেন না, বাঙ্গলা সাহিত্য পাঞ্জাবের প্রাচীন ইতিহাসের 
কত ঘটনার বর্ণনা করিয়া, নিজেকে সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং পাঠকদের জ্ঞান 
বাডাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু বিখ্যাত কবিই আপনাদের কীরগণের 
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যশোগাথা গাহিয়াছেন। বাহ্ুলার ঘরে ঘরে তাহারা স্থপরিচিত। আপনাদের 
সাধুসন্তানগণের উপদেশাবলী আমাদের ভাষায় স্থপ্রচলিত এবং বাঙ্গালীকেই 
সান্থনা ও শান্তি দিয়া থাকে। শুধু মানসিক যোগ নর-_রাজনীতির দিক দিয়াও 
আমরা পরস্পর সংযুক্ত। শুধু ভারতবর্ষের নয়, দূর ব্রহ্মদেশের কারাগারে এবং 
আন্দামান দ্বীপেও বাঙ্গলার স্বাধীনতা-পথের যাত্রীদের সঙ্গে পাঞ্জাবের যাত্রীদের 
সাক্ষাৎ হইয়] থাকে। 

বন্ধুগণ, যদি এই বক্তৃতায় আমি বহুলভাবে রাজনীতির আলোচনা করি, 
তাহার জন্য কোন কৈফিয়ং আমি দিতে চাহি না। এদেশের এক শ্রেণীর লোক 
তাহার মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকও আছেন-_মনে করেন যে, বিজিত 
জাতির পক্ষে রাজনীতি নিরর্থক এবং বিশেষ করিয়! ছাত্রদের রাজনীতিতে 
যোগদান করা উচিত নহে । আমার নিজের দৃঢ় মত এই যে, বিজিত জাতির 
পক্ষে রাজনীতির অন্কশীলন ছাড়া আর কোনও কর্তব্য নাই। পরাধীন দেশে 
নে কোন সমস্তার সমাধান করিতে গেলেই দেখা যাইবে তাহার মূল রহিয়াছে 
রাজনীতি। দেশবন্ধু বলিতেন, জীবন একটা অখণ্ড সমগ্র সত্তা__কাজেই 
রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে বা এই উভয়ের ও শিক্ষানীতির মধ্যে একটা 
ভেদরেখা টানা সম্ভব নহে। মানুষের জীবনকে প্রত্যেকটি প্রকাশ পরস্পর 
দ্ধ এবং প্রত্যেক সমস্তাই পরস্পর গ্রথিত। ইহা ছাড়া যদি সত্য হয়, তবে 
স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, পরাধীন জাতির সকল অন্তায়, সকল ক্রটাবিচ্যুতির কারণ 
একটি মাত্র--রাজনৈতিক দাসত্ব । স্থতরাং যে সমস্তার প্রতি ছাত্রেরা কোন- 
ক্রমেই উদ্নাসীন হইতে পারে না, তাহা হইতেছে এই__কেমন করিয়া রাষ্ট্র 
স্বাধীনত! অঞ্জন করা যাইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন 

সকল রকমের জাতীয় কর্ম্মের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী না করিয়! বিশেষভাবে 
রাজনীতির অন্তুশীলনকে কেন নিষেধ করা হয়, তাহ! আমি বুঝিতে ‘পারি না। 
জাতী কর্মমাত্রের উপরেই নিষেধাজ্ঞার অর্থ বুঝা যায়, কিন্ত কেবল রাজনীতির 
সদ্বন্ধে নিষেধাজ্ঞার কোনও অর্থই হয় না। পরাধীন দেশের সকল সমস্যাই 
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যদি মূলত: রাজনৈতিক হয়, তবে জাতীয় কাজমাত্রই রাজনৈতিক কাজ। 
কোনও স্াধীন ্বেশেই রাজনীতিতে যোগদান কর] নিষিদ্ধ নয়__বরং সেখানে 
ছাত্রদিগকে এ কাজে উৎসাহই দেওয়া হইয়া থাকে, কারণ, ছাত্রদের মধ্য 
হইতেই "ভবিষ্যতের মনীষী ও রাষ্ট্রবিদ্গণেয় উদ্ভব হয় । ভারতবর্ষের ছাত্রেরা 
যদি রাষ্ট্রীয় কর্ধে যোগদান না করে, তবে কর্ম্মীই পাওয়া যাইবে কোথা হইতে 
এবং তাঁহাদের শিক্ষাই বা হইবে কোথায়? তারপর ইহা ছারা যে চরিত্র ও 
মন্তয়ত্বের বিকাশ হর, তাহ! স্বীকার করিতেই হইবে । “কর্্মবিহীন বিজন 
সাধন” কখনও চরিত্রগঠন হয় না, তাই রাজনৈতিক, সামাজিক ও কলা- 
বিষয়ক কাজে নিয়োজিত থাঁকা অতি আবশ্যক | বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবলমাত্র 
গ্রন্থকীট, ভালছেলে ও আপিসের কেরানী গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়া চলা 
উচিত নহে-ডতাহাদের্‌ উচিত, এমন সব যুবক গড়িয়া তোলা, যাহার! জীবনের 
সকল দিকেই দেশের জন্য সম্মান অঞ্জন করিয়া যশস্বী হইবে। 

বর্তমান কালের একটা সুলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি এই যে, ভারতবর্ষের 
সকল স্থানেই একটা সত্যকার ছাত্র-আন্দৌলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই 
আন্দোলনকে আমি ব্যাপকতর যৌবন-আন্দোলনের একটি অংশ বলিয়া মনে 
করি। কারণ আজকালকার ছাত্রসম্মিলনী এবং দশ বৎসর পূর্বের ছাত্র 
সম্মিলনীর মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। সে সময়কার ছাত্রসন্মিলনগুলি 
সাধারণতঃ সরকারের উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হইত এবং তাহার, প্রবেশহারেই 
লিখিত থাকিত__“রাঁজনীতি সম্বন্ধে কথা বলা নিষিদ্ধ৷” একদিক দিয়া, সেই 
সকল সম্মিলনীর পূর্বকালের কংগ্রেসের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে_- 
সেখানে প্রথম প্রস্তাবেই রাজার প্রতি বাধ্যতা জানান হইত। ভারতবর্ষের 
জাতীয় কংগ্রেসে ও ছাত্র-আন্দোলনে উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সে অবস্থা অতিক্রম 
করিয়া আসিয়াছি। আজ আমাদের চিন্তা ও আলোচনার পথ অনেক বেশী 
মুক্ত হইয়া গিয়াছে। » § 

_আভিকার ছাত্র আন্দোলন দায়িত্হীন যুবক-যুবতীর একটা লক্ষ্যহীন অভিযান 
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নহে। দায়িত্বশীল, কম্মক্ষম যে নকল যুবক-বুবতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব স্থগঠিত 
করিরা দেশের কাজ জুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে চান, ইহ! তাহাদের আঁন্দোলন। 
ইহার দুইটি কর্্রধারা আছে অথবা থাকা উচিত | প্রথমতঃ, যে সব সমস্তা 
বিশেষভাবে ছাত্রদিগের নিজস্ব. তাহার সমাধানের চেষ্টা করা এবং শারীরিক, 
মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়া একটা নবজীবন আনয়ন করার চেষ্টা কর! 
প্রয়োজন | দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রের ভবিস্কাতের দেশবাসী একথা স্মরণ করিয়া 
তাহাদিগকে জীবনের দংগ্রামক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত করিয়া! গড়িয়া তোলে এবং 
সংসারে যে সকল সমস্ত! ও বিরুদ্বশক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহার পূর্ববাভাব 
এখন হইতেই তাহাদিগকে দেওয়া প্রয়োজন । 

আজকালকার যৌবন-আন্দৌলনের বিশেষত্ব হইতেছে__একটা চঞ্চলতার 
ভাব, বর্তমান অবস্থার প্রতি একটা অসহিষ্ণুতা এবং. নৃতনতর ও উৎকুষ্টতর 
মানব-সমাজ স্থাপনা করিবার জন্য প্রবল আকাজ্কা। দায়িতজ্ঞান ও আত্মনির্ভরের 
ভাব এই আন্দোলনের মূলনিহিত। যৌবন আজ আর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের ঘাড়ে 
সকল ভার চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে চায় না। তাহারা 
মনে-প্রাণে অঙ্গভব করে যে দেশ এবং দেশের ভবিন্তাং তাহাদের উপরেই নির্ভর 
করে, তাই সে দারিত্বটিকে তাহারা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহা 
রক্ষা করিবার উপযোগী হইবার সাধনা করে । যৌবন-আন্দৌোলনের অংশীভূত 
এই ছাত্র-আন্দোলন এক ভাব ও আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত । | 

যে দুইটি কর্শধারার নির্দেশ আমি করিয়াছি, তাহার প্রথমটি হয়ত সাঁধারণ-. 
ভাবে কতৃপক্ষের জুটিতে পড়িতে না পারে, কিন্তু অপরটি নিষিদ্ধ হইবারই 
সম্ভাবনা বেশী। প্রথমটির দিয়! আপনারা কি করিবেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
দিতে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত বা বাঞ্ছনীয় হইবে না। আপনাদের বিশেষ 
বিশেষ প্রয়োজন ও মে সকল পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্ে শিক্ষা-কর্তারা কিরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, তাহার উপর ইহা নির্ভর করে । প্রত্যেক ছাত্রেরই বল ও স্বাস্থ্য, 
উন্নত চরিত্র, জ্ঞানবত্তা এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আদর্শ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় । 


| 


) ছাঁত্ৰ-আন্দোলন ২৯ 
যদি শিক্ষা-কর্তাদের ব্যবস্থায় এই সকল প্রয্নোজন সিদ্ধ না হর, তবে আপনা- 
দিগকেই "তাহাতৰ "ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে । ইহাতে যদি তাঁহাদের ও 
গুরুজনদেরু উৎসাহ পান, তবে দে ভালই; যদি তাহারা প্রতিক্লাচরণ 
করেন__তবে তাহা! অগ্রাহ্য করিয়া আপনার পথে অগ্রসর হউন। আপনাদের 
জীবন আপনাদেরই-এবং তাহার উৎকর্ষের দায়িত্বও শেষ পর্যন্ত আপনাদেরই | 

এই সম্পর্কে একটি কথা আমি বলিতে চাই । আমার মনে হয়, ছাত্রসংঘ গুলি 
এক একটি যৌথ স্বদেশী ভাণ্ডার ( Co-operative Swadeshi Store ) খুলিয়া 
ছাত্রদের বহু উপকার করিতে৷ পারেন। ছাত্রের! যদি স্ুচারুভাবে এই সকল 
ভাণ্ডার চালাইতে পারেন, তাহা হইলে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । একদিকে 
ছাত্রের! অল্প মূল্যে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে পারিবে এবং বন্ধ গৃহশিল্পের 
উৎসাহ বর্দনপ্করা হইবে । অপর দিকে, যৌথ কারবার চালাইবার অভিজ্ঞতা 
অঞ্জন করিয়া লভ্যাংশ ছাত্র-সমাজের কল্যাণে ব্যয় কর! যাঁইবে। 

‘ছাত্রদের কল্যাণের জন্য ব্যায়াম সমিতি, ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, আলোচনা- 
সমিতি, মাসিক-পত্র পরিচালনা, সঙ্গীত সমাজ, পাঠাগার, সমাজকল্যাণ-সংঘ 
ইত্যাদি স্থাপনা করিতে হইবে। 

অপর দিকটি সম্ভবতঃ ইহার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। দে হইতেছে 
ভবিহীতের দেশবামী হইবার শিক্ষা গ্রহণ । এই শিক্ষা চিন্তা ও কার্য্য উভয় 
দিক দিয়াই হইবে৷ ' ছাত্রদিগের চক্ষের সম্মুখে এমন একটি আদর্শ নরসমাজের 
চিত্র ধরিতে হইবে, যাহাতে তাহারা এ আদর্শকে জীবনে বাস্তবে পরিণত 
করিতে চেষ্টা করে এবং এই সঙ্গে এমন একটি কর্ম তালিকা তাহাদিগকে দিতে 
হইবে, যাহাকে তাহারা যতদুর সম্ভব পালন করিবে। এই কশ্মে তাহারা হয়ত 
কর্তাদের নিকটে অনেক বাধা পাইবে । যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিরোধ ঘটে, 
তবে ছাত্রদের পক্ষে নিভীক ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া চিন্তায় ও কণ্ে ভরিষা,তর 
জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। 

যে আদর্শকে আমরা সযত্রে পোষণ করিব, তাহার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত 
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মত প্রকাশ করিবার পূর্বে আমি একটি কথা বলিতে চাই। ইউরোপের পদানত 
শৃঙ্খলিত এশিয়ার অবস্থা প্রত্যেক এশিয়াবাসীর মনে দুঃখ ও অপমান বহিয়া 
আনে। কিন্ত একথা ভাবিলে তুল করা হইবে যে, এশিয়ার অবস্থা চিত্দিনই 
এরূপ ছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে এশিয়া 
ইউরোপের বহু অংশ জয় করিয়া সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল । সেদিন ইউরোপ 
এশিয়ার নামে ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিত। সে অবস্থার আজ পরিবর্তন হয়ত 
হইয়াছে, কিন্ত তাহাতে নিরাশার কারণ কিছুই নাই। আজ এশিয়া তাহার 
দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের উদ্যোগ করিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে একদিন শক্তি 
'ও গৌরবে ভাস্কর হইয়া স্বাধীন জাতি সমুহের মধ্যে তাহার নিদদিষ্টস্থানে আসন 
গ্রহণ করিবে ! 

পাশ্চাত্যের ব্যস্তবাগীশগণ কখনও কখনও এই প্রাচীন প্রাচ্যকে 
'অপরিবর্তনশীল” বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে__যেমন কিছুদিন পূর্বেও তাহারা 
তুরস্ককে “ইউরোপের অসুস্থ জাতি” বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্ত এই নিন্দা 
এসিয়া বা তুরস্ক কাহারও পক্ষে সত্য নয় । সমস্ত প্রাচ্যদেশ আজ নব জাগরণের 
বিপুল শক্তিতে টলমল। সর্বত্রই পরিবর্তন, উন্নতি এবং সমাজব্যবস্থার সঙ্গে 
বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। যতদিন ইচ্ছা প্রাচ্য অবশ্য অপরিবর্তনশীল থাকিতে 
পারে, কিন্তু একবার পরিবর্তন আরম্ভ করিলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বহু সম্মুখে 
অগ্রসর হইতে পারে। আজ এশিয়ায় তাহাই ঘটিতেছে। 

মাঝে মাঝে কেহ প্রশ্ন করেন__আজ এশিয়া" বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে যে 
চাঞ্চল্য দেখিতেছি, তাহা কি সত্য সত্যই জীবনের চিহ্ন, না বাহিরের উত্তেজনার 
একটা প্রক্রিয়া মাত্র? আমি মনে করি, নব নব স্থষ্টিই জীবনের লক্ষণ। : যখন 
দেখিতে পাই যে, বর্তমান আন্দোলন একটা নৃতন পথ কাটিয়া নব নব স্থষ্টির 
উত্ভমপর্ ত্রেগে চলিতেছে, তখনই বুঝিতে পারি বে, সত্য সত্যই জাতির 


নবজাগরণ আসিয়াছে, এবং ইহা সত্য সত্যই অন্তরের মধ্য দিয়া পুনঃ চেতনার 
গভীর আলোডন। ন্‌ 


0 
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ভারতবর্ষে আজ আমরা একটা ভাবধারায় ঘূর্ণাবর্তের মাঝখানে রহিয়াছি। 
তাহার চাঁরিদিক দিয়া বহু অনুকুল ও প্রতিকূল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এই 
তুমুল মিশ্রণের অব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ লোক ভালমন্দ স্তায়-অন্যায়ের মধ্যে 
প্রভেদ করিতে পারে না। কিন্ত আজ যদি আমাদিগকে জাতির লুপ্ত শক্তিকে 
ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে লক্ষ্যপথে চালাইতে হয়, তবে আমাদের লক্ষ্য কি 
এবং কেমন করিয়া সে লক্ষ্যে পৌছান যায়, তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে 
হইবে। 

একটা তিমির-যুগ পার হইয়া ভারতবর্ষের সভ্যতা আজ নব-জীবনের পথে 
চলিয়াছে। ফিনিসীয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতার মত এই সভ্যতা স্বাভাবিকভাবে 
বিলুপ্ত হইবে কি না, একদিন সেই ভাবনা ছিল, কিন্তু আবার তাহা কালের 
অত্যাচার কাঁটাইয়া উঠিয়াছে। আবার নৃতন করিয়া বাচিতে হইলে 
আমাদিগকে চিন্তীজগতে একটা ভাব-বিপ্নব আনিতে হইবে এবং জীবজগতে 
নব-রক্তের সংমিশ্রণ করিতে হইবে । ইতিহাসের এবং মনীষিগণের মত মানিতে 
হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এই এক উপায়েই প্রাচীন জীর্ণ সমাজকে 
শত্তিমান্‌ করিয়া তোলা সম্ভব। আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে আপনার! 


সভ্যতার উথান-পতনের নিয়মটি নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করুন। এই নিয়মটি 


আবিষ্কার করিতে পাঁরিলেই আমরা দেশবাসীকে পরামর্শ দিতে পারিব, 
উন্নতিশীল, শক্তিধর জাতি স্থষ্টি করিতে হইলে কি পথ অবলম্বন করিতে হইবে। 

ভাবজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে আমাদিগকে এমন একটি আদর্শকে 
চোখের সন্মুখে আনিয়া ধরিতে হইবে, যাহা বিহ্যতের মত আমাদের শক্তিকে 
উন্মুখ করিয়া তুলিবে। সে আদর্শ হইতেছে স্বাধীনত!। কিন্ত স্বাধীনভার অর্থ 
সকলে এক বুঝেন না) আমাদের দেশেও স্বাধীনতার অর্থের একটা ক্রম 
পরিবর্তন হইতেছে। স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি,-==:ও 
নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলেক্ জন্য স্বাধীনতা, শুধু ইহ! রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তি নহে, 
ইহা অর্থের সমানবিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও 
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সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গৌড়ামি বঙ্জনও সুচিত করে । এই আদর্শকে 
অবিবেচকেরা হয়ত অসম্ভব বলিবে__কিন্ত প্রাণের ক্ষধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত 
করিতে পারিবে । er 

জাতীয় জীবনের যত দিক দিয়া প্রকাশ হইতে পারে স্বাধীনতার আংশিক 
রূপ ততগুলিই। কেহ কেহ স্বাধীনতা বলিতে স্বাধীনতার একটি বিশেষ দিকের 
কথাই বুঝেন। স্বাধীনতার এই সঙ্ধীর্ণ সংজ্ঞাটিকে কাটাইয়া উঠিয়া ব্যাপক 
অর্থটি গ্রহণ করিতে আমাদের বহু বৎসর লাগিয়াছে। যদি স্বার্থের মুখ ন| 
চাহিয়া স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে আমর! ভালবাসিতে চাই, তাহা হইলে 
একথা বুবিবার সময় আপিরাছে যে, সত্যকার স্বাধীনতার অর্থ কেবল মাত্র 
ব্যক্তির জন্য নয়, সমগ্র সমাজের জন্যও সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। এযুগের 
আদর্শ তাহাই__নন্পূর্ণ ভাবে মুক্ত ভারতবর্ষের ধ্যানযূত্তিই আমার হৃদয়কে 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে। _ স্বাধীনতা অঞ্জনের একমাত্র উপায় হইতেছে 
স্বাধীন ব্যক্তির স্যার চিন্তা অঙ্ণুভব করা। অন্তরে একটা পূর্ণ বিপ্লবের বস্তা 
বহিয়া যাউক এবং স্বাধীনতার মদিরপ্রবাহ আমাদের শিরায় শিরায় বহিয়া 
₹* যাউক। স্বাধীন হইবার ইচ্ছা যখন আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে তখন 
কম্মের একটা অশ্রান্ত প্রবাহ আমাদের হৃদয়ে বাইবে। ভীরুর সাবধান বাণী 
তখন আমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না--সত্য ও কর্শের আহ্বান 
আমাদিগকে তখন লক্ষ্যে পে) ছিয়া দিবে। 

বন্ধুগণ, জীবনের লক্ষ্য হিসাবে আমি খাহা চিন্তা ও অনুভব করি এবং যাহা 
আমার সকল কর্মের পশ্চাতে ইন্দিত স্বরূপ রহিয়াছে, সেই আদর্শের কথা 
আপনাদিগকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনাদিগের মনে ইহা ভাল লাগবে 
কিনা তাহ! আমি জানি না কিন্ত আমি জানি যে জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য 
আছে, তাহা হইতেছে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত। স্বাধীনতার জন্য উদগ্র 
আকাঙ্ফাই হইতেছে জীবনের মুল হর__সগ্চোজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দন ধ্বনিই 
তে! বন্ধনের বিরুদ্ধে বিস্রোহের ঘোষণা । আপনাদের নিজেদের প্রাণে এবং 
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দেশবাসীর প্রাণে স্বাধীনতার এই তীব্র আকাঙ্জাটি জাগাইয়৷ তুলুন__তাহা৷ 
হইলে ভারতবর্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করিবে । 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই | রাত্রির পর দিন 
যেমন আদিবেই, তেমনি ইহাও আসিবে । ভারতবর্ধকে বাধিয়া রাখিতে পারে, 
এমন কোনও শক্তি, এ পৃথিবীতে আজ নাই। কিন্তু আস্থন, এমন মহিয়সী 
ভারতের ধ্যানচিত্র আজ আমরা গড়িয়া তুলি, যাহার জন্য জীবন-সর্বন্বধন বলি 
দিয়া আমরা ধন্য হইতে পারি। আমি ভারতবর্ষের যে যৃত্তি কল্পনা করিয়াছি, 
তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার মুক্তিবাণী জগতের 
কাছে দিকে দিকে ঘোষণা করুক। 

আমি বলিতে চাই, ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে এবং জগতকে 
তাহা শুনাইবান্ন জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাচিয়া৷ আছে। 
জগতের সাধনা ও সভ্যতার প্রায় প্রতি রূপেই ভারতবর্ষের একট! নব.অবদান 
দিবার আছে। এই হীনতা ও পরাধীনতার মধ্যেও তাহার দান বড় নগন্য নয়। 
আপনার প্রয়োজন মত আপনার পথে চলিবার স্বাধীনতা পাইলে সে-দীন কত 
বৃহৎ ও মূল্যবান হইবে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। 

দেশের করেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও হয়ত স্বাধীনতার এই বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করিবেন না। তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিতে অসামর্থ্য অবশ্যই দুঃখের বিষয়; 
কিন্ত সত্য, স্তায় ও সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শকে আমরা এখনই ত্যাগ 
করিতে পারি না। অপর কেহ আমাদিগের সঙ্গে যদি যোগ না দের তবে 
আমাদিগকে একাই চলিতে হইবে__কিন্ত একথা নিশ্চিত যে লক্ষ লক্ষ লোক এই 
স্বাধীনতার পথে যাত্রায় যোগ দিবে । বন্ধন, অন্যায় ও অপাম্যের সঙ্গে যুদ্ধের 
বিরতি হইতেই পারে না। 

দেশের সকল স্বাধীনতাকামীরই সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার সৈনিক শ্রেণী 
গঠন করিবার সময় আসিরাছে। 

ইহারা কেবলমাত্র স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিবে না স্বাধীনতার বাণী 
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প্রচার করিবার জন্যও দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করিবে। আপনাদের মধ্য 
হইতেই এই প্রচারক ও সৈন্য দলের সৃষ্টি করিতে হইবে । ০বিস্তিত ৪ অন্তব্যাপী 
(8869588%9) প্রচার ও দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন আমাদের কৰ্ম্ম 
তালিকার অভুক্ত হইবে, আমাদের প্রচারকগণ চাষী ও কারখানার মজুরদের 
মধ্যে গিয়া নব বাণীর প্রচার করিবে । তাহারা যুবকৃদের এবং তাহাদের 
দংঘগুলিকে অনুপ্রাণিত করিবে। পরিশেষে তাহারা দেশের সমগ্র নারীজাতিকে 
উদ্ধদ্ধ করিবে--কারণ, আজ নারীকে সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান অধিকার 
লইয়া দাড়াইতে হইবে । 

বন্ধুগণ, আপনাদের মধ্যে অনেকেই এখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
দলভুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। জাতীয় কংগ্রেসই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান । জাতির সকল আশা ভরসা ইহার উপর ন্যত্ত। ০ কিন্তু শক্তি ও 
প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার শ্রমিক আন্দোলন, যৌবন আন্দোলন, চাষী আন্দোলন, নারী 
আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন উপরে নির্ভর করিতে হয় এবং আমার মতে, 
কর! উচিত। যদি আমরা শ্রমিক, চাবী, তথা-কথিত নিয়জাতি, যুবকবৃন্দ, 
ছাত্রগণ ও নারীদিগকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি, তবে 
কংগ্রেস অসীম শক্তিমান হইয়া দেশের যুক্তি আনয়ন করিতে পারিবে । স্বত্রাং, 
যদি আপনারা সার্থকভাবে কংগ্রেসের সেবা করিতে চাহেন, তাহা হইলে এই 
সকল আন্দোলনকে আপনাদের জাগাইরা তুলিতে হইবে । 

আমাদের ঘরের পাশেই চীনদেশ-__তাহার ইতিহাসের একটি যুগ পৰ্য্যবেক্ষণ 
করুন-_ দেখিতে পাইবেন মাতৃভূমির জন্য চীনের ছাত্রের কি করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষের জন্য আমরা কি সেটুকু করিতে পারি না? আধুনিক চীনের 
নবজাগরণ তো ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে । একদিকে তাহারা 
_ঞ্েমে, গ্রামে সহরে সহরে কারখানায় গিয়া স্বাধীনতার নূতন বাণী প্রচার 
করিয়াছেন, অপর দিকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেশকে তাহারা 
সংঘবদ্ধ করিয়াছে । ভারতবর্ষে আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে। স্বাধীনতার 


* ছাত্র-আন্দোলন 5৫ 
কোনও সহজ নিব্বির পথ নাই, স্বাধীনতার পথে,যেষন আঘাত-বিপদ আছে, 
তেমনি গৌরব ও অমরত্ব আছে। প্রাচীনের যাহ! কিছু শৃঙ্খলের মত আমাদের 
চলাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়া আসিতেছে, আজ তাহাকে ভাদ্দিয়া ফেলিয়া 
তীর্থযান্রীর মত দলে দলে স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে যাত্রা করিতে হইবে। 
শ্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে অবিনশ্বর গৌরব। আস্ছন 
আজ আমরা সম্মিলিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি__সেই 
উদ্দমে জীবনপ্রাত করিয়া আমরা মৃত্যুজয়ী বতীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী হইবার 
উপযুক্ত হই। বন্দেমাতরম্। 


পপ Emmett eet ttt ttre ont tt tmetammmmmmmmmmmmmm® 
(বিগত ১৯শে অক্টোবার ১৯২৯ লাহোরে পাঞ্জাব ছাক্রসম্সিলনীর সভাপতির অভিভাষণ 


ইংরেজী হইতে অনুদিত ৷ ) ; 


চার 


“এই জরাজীর্ণ দেশের যৌবন ফিরাইয়। আনিতে হইলে--সমগ্র ভারন্তে একটি জাঁতিগঠন করিতে 
হইবে, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণ! এতদিন বদ্ধমূল হইয়| আছে, তাহার পরিবর্তন করিতে 
হইবে” 


৫ 


মধ্য প্রদেশ এবং বেরারের ছাত্রগণের এই সম্মিলনে যোগদান করিতে সমর্থ 
হইয়াছি বলিয়া আজ আমি মনে মনে পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছি। ইহা 
কেবল আনন্দের বিষয় নহে, এরূপ ছাত্র সন্মিলনে যোগদান করিতে পারা আমার 
পক্ষে পরম সৌভাগ্য__ইহাও বলিতে হইবে । আপনাদের মনস্তষির জন্যই 
আমি একথা বলিতেছি না-ইহা৷ বাস্তবিকই আমার মনের কথা। ইহাতে 
একটুও অতিরপ্রন নাই । কারণ, প্রকৃত পক্ষে ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিলেই যেন 
আমার চিত্তবৃত্তির স্বতঃ বিকাশ হয়, সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়! যায় এবং আমি 
আমার প্রাণের কথা অকপটে ব্যক্ত করিতে পারি । 

বিশ্ব-বিদ্ভালয় ছাড়িয়া বাহির হইবার পর প্রায় দশ বৎসর আমার কাটিয়া 
গিয়াছে। এখনও কিন্তু আমি নিজেকে ছাত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে 
পাব্রিনা। তবে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের বিশ্ব-বিগ্যালয় হইতে 
একটু বড এবং ব্যাপক | ইহাকে “জীবনে বিশ্ব-বিদ্যালয়” বলিলেই ঠিক হয়। 
আমি এখন জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত, নিত্য নৃতন উপদেশ এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ 
করাই আফ্ু্ুর বর্তমান কাজ। তথাপি আমার মনে হয়, ছাত্র জীবনের 
_ আদর্শবাদ, কল্পনা ও ভাবুকতা একেবারে আমাকে ছাড়িয়া যায় নাই।  স্থৃতরাৎ 
আমার পক্ষে আপনাদের অভাব অভিযোগ, সখ দুঃখ এবং আশা আকাজ্কার 
কথা উপলব্ধি করা বোধ হয় একান্ত অসম্ভব হইবে না। 


ছাত্র-আন্দোলন i ৩৪ 
তথাপি আমার একটা সন্দেহ আছে -তাহা এই যে ছাত্র সম্মিলনের 
সভাপতি হইধার যোগ্যতা আদৌ আমার আছে কিনা? কারণ, ছাত্র 
জীবনের “সচ্চরিত্রতার” দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হর, আমার নিজের 
ছাত্র জীবন নিফলঙ্ক ছিল না। এখনও সেদিনের কথা আমার স্পষ্টই মনে 
হইতেছে, যেদিন প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে ডাকাইরা নিয়া আমার উপর 
দণ্ডাদেশ জারী করিয়াছিলেন, কলেজ হইতে আমাকে সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন । 
তাহার কথাগুলি এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন__ 
"কলেজের মধ্যে তুমিই সর্বাপেক্ষা দুরন্ত ছেলে ৷” 
আমার জীবনের সেইটি একটি স্মরণীয় দিন। বলিতে গেলে, নানা দিক 
দিয়াই সেদিন হইতে আমার জীবনের সম্পূর্ণ নৃতন অধ্যায়ের স্ুত্রপাত 
হইয়াছিল। সেদিন-ই আমি সর্বপ্রথম অন্নভব করিলাম-কোনও মহৎ 
উদ্দেশ্যে নির্ধ্যাতন সহা করাক মধ্যে একটা বিমল আনন্দ আছে। এই আনন্দের 
সহিত জীবনের আর কোন আমোদ প্রমোদেরই তুলনু! হয় না। আর সমস্তই 
ইহার নিকট তুচ্ছ__অতি তুচ্ছ। ইতিপূর্েই আমি আদর্শের মধ্য দিয়া নীতিজ্ঞান 
ও স্বদেশিকতার পরিচয় পাইয়াছিলাম ; কিন্তু সেই দিনই সর্বপ্রথম এই সমস্তের 
পতীক্ষা-_শুধু পরীক্ষা নয়, অগ্নি পরীক্ষা হইয়া গেল। এই গুরুতর পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া আমি দেখিলাম__আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি ও কশ্মপদ্ধতি 
নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে। 
বন্ধুগণ, আপনার! হয়ত মনে করিতেছেন যে, এই লোকটা বড়ই অডভুত। 
কোথায় আমাদের কথা আলোচনা করিবে,_না তাহার পরিবর্তে সে নিজের 
কথাই আলোচন! করিতে লাগিল ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি এখানে কেন 
আপিয়াছি? আমার উদেশ্য কি, তাহা আপনারা স্থির করিয়াছেন কি? 
নীতিজ্ঞান ও স্বাদেশিকতা সম্পর্কে লম্বা বক্তৃতা করিতে আমি এখানে আসি 
নাই ; আমি আসিয়াছি আমার নিজের অভিজ্ঞতালন্ধ কয়েকটি জ্ঞানের কথা 
আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে । একথা কি সত্য নহে যে, কেবল সেই 


৩৮ নৃতনের সন্ধান 


উপদেশেরই মূল্য আছে, যে উপদেশ প্রকৃত পক্ষে লিজা 
সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে ? 

ভারতের সর্বত্র আজ তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন ভাব ও আদশের 
সংঘাত বাধিয়াছে। বহুসংখ্যক আন্দোলনের স্ুত্রপাত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে কতকগুলি সংস্কারমূলক__বর্তমান অবস্থার সংস্কার সাধনই তাহাদের 
লক্ষ্য। অপর কতকগুলি হইতেছে নিন্মলকারী-_বর্তমান অবস্থার অবসান 
করিনা নৃতনের জন্মদান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য । এই সমস্ত হট্টগোলের 
মধ্যেই আজ নৃতন ভারতের জন্ম হইতেছে । এই সময়ে ভবিহাতের দিকে দৃষ্টি 
দিয়া ভাবী উন্নতি-অবনতির গতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার 
নহে। যাহার! তরুণ, যাহাদের আদর্শ অতি মহান্‌ এবং অতিশয় উচ্চ, যাহাদের 
আত্মসম্থিৎ অতি প্রথর, সমগ্র জাতির ভাবধারার সহিত যাহার! নিজের ভাবধার! 
মিলাইরা দিতে সমর্থ, যাহাদের ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশ লাভ সম্পূর্ণ হইয়াছে 
_-কেবল তাহারাই এ কাজের উপবুক্ত। কেবল তাহীরাই এ সময়ে ভবিষৎ 
পথ নির্দেশ করিতে পারে । pe 

ভারতে এখন যে সমস্ত আন্দোলন দেখ! দিয়াছে তাহাদের কথা একে একে 
বিশ্লেষণ করিতে হইলে এবং প্রত্যেকটির বিষয়ে আমার নিজের মতামত প্রকাশ 
করিতে হইলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন,--এক দিনের বক্তৃতায় তাহা! শেষ 
হইবে না। আমি তাই আজ সে চেষ্টা করিব না। তবে একটি কথা আমি 
বিশেষ জোর দিয়া বলিতে চাই,__তাহা৷ এই যে, এই জরাজীর্ণ দেশের যৌবন 
ফিরাইয়া আনিতে হইলে_-সমগ্র ভারতে একটি জাতি গঠন করিতে হইলে 
ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা এতদিনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার 
পরিবর্তন করিতে হইবে ৷ দার্শনিকের ভাষার বলিতে গেলে, সামাজিকতা ও 
নৈতিকতার মাপকাঠিতে যে জিনিসের ষে মূল্য আমরা এখন দির থাকি আবার 
নৃতন করিয়া নৃতনভাবে তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। 

বিশেষ অভিনিবেশের দরকার নাই__দূর . হইতে সাধারণভাবে লক্ষ্য; 
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করিলেও একটা কথা ধরা পড়ে। তাহা এই যে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ 
আন্দোলনই তেমন দৃর-প্রসারী নহে; এগুলির প্রায় প্রত্যেকটি একান্ত অগভীর । 
ইহারা স্মগ্র জাতির অন্তরে সাড়া জাগাইতে পারে নাই__কেবল আমাদের 
সমাজ ও জাতির বাহিক অভাব অভিযোগের এক আধটু স্পষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত 
হইতেছে। এ সমস্ত আন্দোলন ছারা যে কোন কাজই হয় না বা হইতে পারে 
না_একথা বলিতেছি না। ইহাদের ছারা খুব সামান্য কাজই হইতে পারে । 
মোটের উপর সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করিতে হইলে এরূপ অগভীর আন্দোলন 
দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হইবে না, হইতে পারে না । আমরা চাই- জাতীয় 
জাগরণ, বাহক নহে__আতন্তরিক জাগরণ। সমগ্র জাতির প্রাণে সাড়া 
জাগাইতে হইবে). অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাহা কিরূপে সম্ভবপর-__ইহাই 
আমাদের প্রধান সমস্তা । এই সমন্তার সমাধান চাই। 

আমাদের এই দেশ বড়ই প্রাীন। আমাদের এই সভ্যতাও খুবই 
পুরাতন; তথাপি ইহার আভ্যন্তরীণ শক্তি ও বেগ একেবারে বিনষ্ট হয় নাই । 
জাতি হিসাবে আমরা বীরের যত অনেক ঘাত প্ৰতিঘাত সহ্‌ করিয়াছি । 
সময় সময় ইহাতে অভিভূত হইবার সম্ভাবনা! দেখা দিলেও আজ পৰ্য্যন্ত আমরা 
জাতি হিসাবে একেবারে নির্মূল হই নাই। কখনও যদি আমরা শ্রাস্ত ক্লান্ত 
এবং অবসর হইয়া থাকি তবে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই । কারণ 
জীবন বক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আজ 
আমর! অবসন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও জাতি হিসাবে আমাদের মৃত্যু হয় 
নাই । চিন্তায় ও কাৰ্য্যে মৌলিকতা এবং ক্জনী শক্তিই জীবনের লক্ষণ। এই 
সমস্ত বিষয়ে জাতি হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে গৌরব করিবারু যথেষ্ট অধিকার 
আছে। আমর! যদি বীচিয়া না থাকিতাম তাহা হইলে জাতীয় জাগরণের 
সমস্ত আশাই বিফল হইত । আমরা এখনও জীবিত আছি এবং জাতি গঠনের 
সমস্ত উপাদানই আমাদের. রহিয়াছে । সেইজন্যই আজও আমরা উজ্জল 
ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছি। 
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অন্তরের দিক হইতে যে জাগরণ__দেই জাগরণই আমরা চাই। কেবল 
তাহাতেই আমাদের এই জীবনের আমূল পরিবর্তন, সম্ভবপর হইতে 
পারে। এখানে সেখানে এক আধটু সংস্কার দ্বার কাজ হইবে না, বাহক 
প্রলেপ কাধ্যকরী হইবে না। সম্পূর্ন পরিবর্তন সম্পূর্ণ নৃতন জীবন পরিগ্রহণই 
আমাদের বর্তমানের প্রয়োজন। ইহাকে ইচ্ছা করিলে “সম্পূর্ণ বিপ্রব” আখ্যাও 
দেওয়া যাইতে পারে। 

“বিপ্লব” এই কথাটি শুনিয়া আপনারা চমকিত হইবেন না। বিপ্লবের ধারা 
সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। তবে এ পর্য্যন্ত আমি এমন 
লোক একটিও দেখি নাই-_যে কখন? বিপ্লবের কথায় বিশ্বাস করে না! মোটের 
উপর বিবর্তন (7৮18600 ) এবং বিপ্রাব (Rev০l০i০৷ ) এই দুইয়ের মধ্যে 
কোন মজ্জাগত প্ৰভেদ নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধধ্য যে বিবর্তন 
( Evolution ) সম্পন্ন হয় তাহাই বিপ্লব (13950186107); পক্ষান্তরে দীর্ঘ সময় 
ব্যাপিরা যে বিপ্লব সম্পন্ন হয় তাহাই বিবর্তন । বিবর্ভন ও বিপ্লব এই উভয়েরই 
গোড়ার কথা হইল পরিবর্তন। এই জগতে উভয়েরই স্থান আছে। প্রকৃতপক্ষে 
বিপ্লব ও বিবর্তনের মধ্যে কোনটিকেই একেবারে বাদ দিয়া চলা যায় না। 

আমি বলিয়াছি যে, ভালমন্দ সম্পর্কে এখনও আমাদের যে সমস্ত ধারণা 
আছে তাহার অনেকগুলিই পরিবর্তন করিতে হইবে । আমি ইহাও বলিয়াছি 
যে, আমাদের বর্তমান গতানুগতিক জীবনের একটা আমূল পরিবর্তন আবশ্তাক। 
জাতি হিসাবে বড় হইতে হইলে এবং জগতের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে 
গৌরবের আসন অধিকার করিতে হইলে ইহাই আমাদের একমাত্র পথ! সেই 
জীবনেরই একমাত্র সার্থকতা আছে, মূল্য আছে এবং অর্থ আছে_.যে জীবনের 
সম্মুখে একটা বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শ রহিয়াছে । যে জাতি উন্নতি করিতে 
চায় নৃ[, বিশ্বসভায় বিশেষত্ব লাভ করিতে চায় না, সে জাতির পক্ষে বাচিবার 
কোনই প্রয়োজন নাই_এমন কি বাচিবার কোন অধিকারই তাহার নাই । 
আমি এ কথা বলি না যে, কোনও স্বার্থগত উদেশ্য সিদ্ধির জন্যই এক একটা 
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জাতির পক্ষে উন্নতির চেষ্টা করা দরকার | সমগ্র মানব সমাজকে উদার ও 
মহৎ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রত্যেক জাতিকে উন্নত হইতে হইবে৷ যাহাতে 
পরিশেষে এই বিশ্বজগৎ মানব জাতির বসবাসের পক্ষে অধিকতর সুখকর 
কল্যাণকর হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে । 

একটা জাতিকে উন্নতিশীল করিতে হইলে যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন 
হয় তৎসমন্ত উপাদানই ভারতের আছে । কি জাগতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি 
নৈতিক কোনও রূপ উপাদানেরই অভাব এখানে -নাই। ভারতবর্ষ যে কত 
প্রাচীন তাহা এখনও নির্দারিত হয় নাই; তথাপি সে মরে নাই; এখনও 
ভারতবর্ষ জীবিত আছে । কেন সে বাচিয়া আছে? তাহাকে আবার মহান 
হইতে হইবে, আবার তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। জগতকে মহতর ও 
বৃহত্তর কিছু দান করিবার জন্যই ভারতবর্ষ আজও বাচিয়া আছে। 

ভারতের লক্ষ্য কি? তাহার কর্তব্য কি? প্রথমতঃ নিজকে বাচাইতে 
হইবে এবং তারপর জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু-না-কিছু দীন করিতে 
হইবে। অর্দ শতাধিক অন্থুবিধার মধ্যে থাকিয়াও ভারতবর্ষ আজ যাহা দিয়াছে 
তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নহে। এখন একবার কল্পনা করুণ দেখি, ভারতবর্ষ যদি 
তাহার নিজ অভিপ্রায় অন্ুদারে, নিব্বিবাদে ও স্বাধীনভাবে নিজেকে বিকশিত 
করিতে পারিত তাহা হইলে মানব জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহার 
দান আঁরও কত বেশী হইত? 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এ জাতির মধ্যে অক্লান্ত কর্ম প্রেরণা জাগাইতে 
পারিলে ভারতবর্ষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে-_ছুনিয়ার সমস্ত জাতিকে 
চমত্কৃত করিতে পারে । আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, একবার এই ঘুমন্ত 
জাতির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এ যুগের সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতি 
সমূহকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারি। আজ আমাদের সেই যাঁদুকরের দণ্ডেরই 
প্রয়োজন__যে দণ্ড সঞ্চালনে আমাদের সমাজের সর্বত্র সাজ সাজ রব উঠিবে | 
ফরাসী দার্শনিক বার্গসন “6190 via!” অর্থাৎ প্রেরণাদায়িণী শক্তির কথা 
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বলিরাছেন। এই শক্তিই সমগ্র জগতকে কর্মের পথে সঞ্চালিত করে । . 
আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেরণাদায়িণী শক্তি কি? 'স্থাধীনতাঁর ভজন্ত, 
সম্প্রসারণের জন্য, আত্ম-বিকাশের জন্য যে এঁকান্তিক আগ্রহ তাহাই এই 
প্রেরণাদায়িণী শক্তি। আত্ম-বিকাশের এই যে এঁকান্তিক ইচ্ছা, তাহার অপর 
দিকই হইল বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। * আপনারা যদি স্বাধীন হইতে ইচ্ছা 
করেন, তাহ! হইলে আপনাদের চতুন্দিকে যে বন্ধন রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিতে হইবে | এই বিদ্রোহ যদি সার্থক হয় তাহা হইলে আপনাদের 
স্বাধীনতালাভ অবশ্ঠস্তাবী । 

আত্ম-সম্মান-জ্ঞান যাহাদের একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাদের কথা 
ছাড়িয়াই দিলাম। ইহারা ছাড়া আর সকলেই দাসত্বের জালা ও অপমান 
কিছু-না-কিছ অন্থভব করেন। এই অনুভূতি যখন প্রথর হইয়া উঠে তখন 
দাসত্বের বন্ধন আর সহা হ্য় না; যান্ষ "তখন এই বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি পায় তখনই যখন সে কোন- 
না-কোন উপায়ে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিতে । শ্বাধীন দেশের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বার! কিন্বা স্বাধীন আবহাওয়া হইতে উৎপন্ন সুখকর 
অবস্থার কথা পাঠ ও কল্পনা দ্বারা সাধারণ মালুষ স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া থাকে । 
দেশকে স্বাধীন করিবার ভন্য কঠোর তপস্তার প্রয়োজন | এই তপস্তা কি? 
জাতীয় অপমান এবং বর্ণগত বৈষম্য প্রভৃতির অনুভূতি প্রখর হইতে প্রথরতর 
করিতে হইবে, স্বাধীনতা লাভের'জন্য যে আগ্রহ তাহাকে ক্রমে ক্রয়ে প্রবল 
হইতে প্রবলতর করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে দেশকে মুক্ত করিতে হইলে 
এই তপস্তারই প্রয়োজন । ইতিহাস পাঠ করিয়া, আমাদের বর্তমান অবনতি 
লক্ষ্য করিয়া, জীবনের আদর্শের কথা অঙ্থধ্যান করিয়া এবং সর্ক্বোপরি স্বাধীন 
দেশের অবস্থার সহিত পরাধীন দেশের অবস্থার তুলনা করিয়াই আমরা জাতীর 
মুক্তির জন্য প্রেরণা লাভ করিতে পারি । 

আমি মনে করি_Baptism, Initiation ও দীক্ষা প্রভৃতির একটি মাত্র 
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মানে হর; তাহা এই যে স্বাধীনতার বেদীতে জীবন উৎসর্গ করা। সম্পূর্ণ 
আজ্ডোত্সর্গ এক দিনে সম্ভবপর হইবে না। আমরা যতই স্বাধীনতার জন্য 
ব্যাকুল হইব ততই আমরা আনন্দের অনুভূতি পাইব। এই আনন্দের কথা 
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা ততই বুঝিতে পারিব যে জীবনের একটা 
মহান্‌ অর্থ ও উদেশ্য নিশ্চয়ই আছে । তখনই বিপ্লব উপস্থিত হইবে- আমাদের 
চিন্তা, আমাদের অনুভূতি এবং আমাদের আশা ও আকাজ্কী এই সমস্তই তখন 
পরিবন্তিত হইয়া নূতন যৃদ্তি পরিগ্রহ করিবে। তখন আমাদের নিকট কেবল 
একটি জিনিসই মৃল্যবান্‌ বলিয়া মনে হইবে; আমর! কেবল স্বাধীনতাই 
উপাসনা করিব। আমাদের মনোবৃতিও তখন পরিবর্তিত হইবে এবং সেই 
আদর্শেরই অঙ্গামী হইবে । এই ক্রমিক পরিবর্তনের অনুভূতি যে কিকপ 
তাহা বর্ণনা কর! যায় না। এই পরিবর্তন যখন সম্পূর্ণ হইবে তখন আমাদের 
পুনর্জন্ম হইবে; আমরা তখন প্রকৃত “দ্বিজ” হইব। অতঃপর আমরা কেবল 
স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করিব, স্বাধীনতার স্বাদ-ই উপলব্ধি করিব এবং 
স্বাধীনতার কাহিনী-ই স্বপ্নে দেখিব । আমাদের সমস্ত কাজ কণ্ঠের মধ্য দিয়া 
তখন একটি মাত্র অভিপ্রায় প্রকাশ পাইবে-_নেইটি হইবে স্বাধীনতা লাভের 
একান্তিক আগ্রহ । এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা তখন স্বাধীনভার নেশায় 
মত্ত হইব-_ম্বাধীনতাই তখন আমাদের জীবনের সর্ব বলিয়া পত্রিগণিত 
হইবে। 

প্রাণের মধ্যে একবার স্বাধীনতা লাভের অতৃপ্ত আকাজ্জা জাগ্রত হইলে 
ইহাকে চরিতার্থ করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলদ্বন করিতে হইবে। এই 
উদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত শক্তি__শারীরিক, মানসিক, অধ্যাত্মিক এবং নৈতিক 
শক্তি সমূহ নিয়োগ করিতে হইবে। আমরা যে সমস্ত বিষয়ে লিখিয়াছি 
তাহার অনেকটা ভুলিতে হইবে এবং যাহা কখনও আমাদিগকে শিখান হয় 
নাই এমন অনেক বিষয় আমাদিগকে সর্বপ্রথম শিক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা 
লাভের বে গুরু কর্তব্যভীর ইহাকে বহন করিবার জন্য শরীর ও মনকে নতুন 


৪৪ নৃতনের- সন্ধান 


করিয়া গঠন করিতে হইবে, নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে, আমাদের. 


জীবনের বাহিক আবরণ দূর করিতে হইবে, বিলাসিতা এবং আমোদ-এ্যোদ 
বজ্জন করিতে হইবে, পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং নতুন 
জীবন-যাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে । এই ভাবেই আমাদের সমগ্র 
জীবন পরিপূর্ণ এবং পবিত্র হইয়া স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অঞ্জন করিবে। 

মোটের উপর মানুষ একটা সামাজিক জীব । সমাজের অবশিষ্ট অংশ হইতে 
তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার আত্মবিকাশ হইতে পারে না। জীবনের 
সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি, পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যক্তিকে বহুল পরিমাণে সমাজের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। পক্ষান্তরে সমাজও ব্যক্তিকে বাদ দিয়া চলিতে পাবে 
না। তারপর ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্র সমাজের উন্নতি না হইলে 
একমাত্র ব্যক্তির উন্নতি দ্বারা বিশেষ ফল হয় না; এরূপ ব্যক্তিগত উদতির খুব 
বেশী মূল্য থাকে না। যোগী সন্ন্যাসীর যে আদর্শ তাহা আমাদের সমাজের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। সামাজিক জীবনের মধ্যে যাহার স্থান নাই, সে 
আদশেরি খুব বেশী মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সৃতরাং 
স্বাধীনতাকেই যদি আমাদের জীবনের মূলনীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, 
ইহাকেই যদি আমাদের সমস্ত কর্ধ-গ্রচেষ্টার প্রেরণাদায়িনী শক্তি বলিয়া মনে 
করিতে হয়, তাহা হইতে আমাদের সমাজ-সংস্কারের ভিত্তিও এই স্বাধীনতার 
উপরই প্রতিষ্ঠিত কর! আবশ্যক । তাহা হইলে আমর] দেখিতে পাইব যে, এই 
স্বাধীনতার নীতি মোটের উপর সামাজিক বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই নহে। 

সমগ্র সমাজের জন্য স্থাধীনত! বলিতে নারী ও পুরুষ_এই উভয়েই 
স্বাধীনতা বুঝিতে হইবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে-কেবল উচ্চ শ্রেনী নয়, 
অন্গগত শ্রেণীকেও স্বাধীনতা দিতে হইবে | ধনী-দরিদ্র, যুবা-বৃদ্ধ, সকল সম্প্রদায়, 
সংখ্যায় লঘিষ্ট এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ সমাজ এবং সকল শ্রেণী ও সকল ব্যক্তিকেই 
স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয়, স্বাধীনতা 
মানেই সাম্য এবং সাম্য মানেই ভ্রাতৃত্ব । 
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সমাজের বন্ধন-যুক্ত করিতে হইলে সামাজিক ব্যাপারে এবং আইনলদ্ঘত 
বিষরে মহিলাদিগকে সমান অধিকার দিতে হইবে । যে সামাজিক বিধান দ্বারা 
নিয়বংশে জন্মগ্রহণের জন্য, কোন কৌন ব্যক্তি ও শ্রেণীকে ছোট করিয়া রাখা 
হইয়াছে সেই বিধান নিম্মমভাবে বিনষ্ট করিতে হইবে। ধনী ও দরিদ্রের 
পদমর্যাদার মধ্যে যে প্রভেদ তাহা দূর করিতে হইবে । যে সমস্ত প্রতিবন্ধক 
সামাজিক উন্নতির পথে বিদ্প উৎপাদন করে তৎসমস্তই বজ্জন করিতে হইবে। 
প্রত্যেককে শিক্ষা ও আত্মবিকাশের ভন্য সমান স্থযোগ দিতে হইবে। যুবককে 
যুবক বলিয়া উপেক্ষা! করিলে চলিবে না। সমাজ-সংস্কার এবং দেশ শাসনের 
ভার যুবক ও যুবতীদের উপরই ্থস্ত হইবে । সমাজে, রাজনীতিদ্দেতরে, আখিক 
ব্যাপারে__সর্বন্র এবং সর্ব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান অধিকার দিতে 
হইবে ইহাতে বৈষম্য রাখিলে চলিবে না । আমরা যে নৃতন সমাজ গড়িয়া 
তুলিতে চাই সেই সমাজের গোড়ার কথা হইবে_ সকলের জগ্য সমান অধিকার, 
সমান স্থযৌগ, এশ্বধ্যের উপর সকলের সমান অধিকার, বৈষম্য মূলক সামাজিক 
বিধান প্রত্যাহার, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি ! 

বন্ধুগণ, আপনারা হয়ত আমার এই কল্পনাকে আকাশ-কুন্থ্ম বলিয়া মনে 
করিতেছেন! কেহ কেহ হয়ত ভাবিতেছেন_আমি একজন শ্বপ্ন-বিলাসী; 
বাস্তব জগতের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই। যদি ইহাই আপনাদের 
মনে হয়, তাহ! হইলে আমি নাচার ; দোষ স্বীকার ভিন্ন আমার আর উপার 
নাই। আমি নিজেকে ্বপ্ন-বিলানী বলিয়া স্বীকার করিতেছি! তবে আমি 
এই স্বপ্নই ভালবাসি। আমার নিকট কিন্তু এই সমস্ত স্বপ্নই কঠোর বাস্তব সত্য 
বলিয়া মনে হয় । এই স্বপ্ন হইতেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি, কাজ করিবার 
শক্তি আমার প্রাণে জাগে । এই সমন্ত স্বপ্ন না থাকিলে আমার পক্ষে জীবন. 
ধারণ করাই অসম্ভব ; কারণ তাহা! হইলে জীবনের আর কোন মাধুধ্যই থাকে 
না। এই সমস্ত স্বপ্ন হাড়া সমগ্র জীবনটাই আমার নিকট ব্যর্থ বলিয়া মনে হয় ॥ 

আমি যে স্বপ্ন ভালবাসি_-সে হইতেছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন; আপনার, 
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প্রায় গৌরবাদ্িত সমুজ্জল ভারতের স্বপ্ন । আমি চাই__এই ভারতের তাহার 
নিজ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হউক; তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণেয় ভার তাহারই 
হস্তগত হউক । আমি চাই__-এদেশে একটা স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, : 
তাহার সৈন্য, তাহার নৌবল, তাহার বিমানপোত তাহার সমভ্তই স্বাধীন এবং 
স্বতন্ত্র হউক আমি চাই_ পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে স্বাধীন ভারতের দূত 
প্রেরণ করা হউক। আমি দেখতে চাই-_প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা 
কিছু, মহত্তর তৎসমভ্ডেরই গৌরবে গৌরবান্ধিত হইয়া এই ভারতমাতা, সমগ্র 
জগতের সমক্ষে যড়ৈশ্বধ্যশালিনীরূপে দণ্ডায়মান হউক । আমি চাই_এই ভারত 
দেশে দেশে পরিপূর্ণ সত্যের বাণী, সর্ববাহ্গীন স্বাধীনতার বাণী প্রেরণ করুক । 
ছাত্র-বন্ধুগণ, আজ আপনার! ছাত্র হইলেও আপনারাই জাতির ভবিয়ং 
আশা, ভারতের মঙ্গল । এদেশের ভবিষ্যৎ আপনাদের উপয় নির্ভর করিতেছে । 
আপনারাই স্বাধীন ভারতের ভাবা বংশধর হইতে চলিয়াছেন। আমি তাই 
আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করি__-আপনারা আমার আশা আকাঙ্ষা ও 
স্বপাবলীর কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করুন। ইহা ছাড়া আমার আর কিছু-ই নাই; 
আর কিছুই আমি আপনাদিগকে দান করিতে পারি না। আমার এই দান 
আপনারা গ্রহণ করিবেন কি? আপনারা বয়সে তরুণ, আপনাদের হৃদয় 
আশায় ভরপুর । আপনাদের সম্মুখেই বৃহত্তর ও মহ্ত্তর আদশের স্থান হওয়া 
উচিত; এই আদশ“যতই উচ্চতর হইবে ততই আপনাদের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত 
হইবে। অতএব হে ছাত্রগণ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। জীবিকার্জনের জন্ত 
শিক্ষানবিসী করাই কেবল ছাত্র জীবনের কর্তব্য নহে; তদপেক্ষা মহত্বর উদ্দেশ্য 
সাধনের জশ্য প্রস্তুত হওয়াই ছাত্র জীবনের কত্তব্য। কারণ, কেবল অন্নবস্ত 
পাইলেই মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। আমি আপনাদের সম্মুখে 
ভবিষ্যত্রে একটি চিত্র উপস্থিত /করিয়াছি। এই অনাগত যুগের জনা 
আপনাদিগকে কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হইবে, কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার 
করিতে হইবে এবং নির্ধ্যাতন ভোগের অন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। ভবিষৎ 
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জীবনের উপযোগী করিয়া আপনাদের দেহ ও মনকে গঠলটকরিতে হইবে । 
আপনাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই এই লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে | 

আমি যে 'জীবনের চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি তাহাতে 
দুঃখ কষ্ট*এবং নির্য্যাতন আসিতে পারে-_একথ! অস্বীকার করি না। তবে এ 
কথায় বিশ্বাস করুন যে, ইহাতে আনন্দও কম পাইবেন না। আমি যে পথের 
কথা বলিলাম তাহা কণ্টকাকীৰ্ণ হইতে পারে। কিন্ত এই পথই কি একমাত্র 
গৌরবের পথ নহে? আমি তাই আপনাদিগকে আহ্বান করি,__আঙ্কন 
আপনারা, আমর! সকলে এক দলে মিলিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া গন্তব্য 
পথে যাত্রা করি। তাহা হইলেই আমাদের মানব জীবন ধন্য হইবে। দুঃখ- 
কষ্ট, নির্যাতন ও নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে পা ফেলিয়া আমাদিগকে চলিতে 
হইবে বটে ; তবে শেষ পর্য্যন্ত আমরা অবশ্যই চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারিব, 
পরমানন্দ এবং অমরত্ব লাভ করিতে পারিব। -_বন্দেমাতরম্‌।* 


* ১৯২৭ সলের ১লা ডিসেম্বর তারিখে অমরাবতীতে মধ; প্রদেশ ও বেরারের ছাত্র সম্মেলনে 
সভাপতির অভ্ভিভাষণ । ইংরেজী হইতে অনুদিত। 
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“যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই, নে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন 
তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরূণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না” 


পাবন! জেলার যুব-সশ্মিলনীর সভাপতিপিদ প্রদান' করিয়া আমাকে ষে 
সম্মান দেখাইয়াছেন তক্ভন্থ আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন| আপনাদের 
এই প্রসিদ্ধ নগরীতে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার কখনও হয় নাই; 
যদিও এখানে আসার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে ছিল। আজ এই 
বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙ্গালার জাতীয় 
জীবনে জটিল সমস্ত যখনই উপস্থিত হইয়াছে এবং মতানৈক্য যখন মনোমালিন্তে 
পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এইরূপ সময়ে একাধিকবার এই প্রসিদ্ধ 
নগরীতে মীমাংসা ঘটির়াছে। আজ দেশের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে 
তাহাতে আমি আশা করি যে,জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রবীণ ও বিচক্ষণ 
পাবনা জিলীবাসী যাবতীয় দেশহি তকর কর্মগ্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়া পথ প্রদ্শকের 
কাজ করিবেন । 

যখন চক্ষু উন্ীলন করিরা দেশ-বিদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন কি দেখিতে 
পাই ?--রধিতে পাই চারিদিকে জীবনের স্পন্দন, জাগরণের সমুদয় লক্ষণ ও 
নবহ্ুষ্টির উন্মেষ। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রাপ্ত পর্য্যন্ত তরুণের 
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প্রাণ জাগিয়াছে। দুর্বলতা, অবিশ্বাস ও ক্রৈব্য পরিহার করিয়া দে আপনার 
পায়ে ভর করিয়া দাডাইতেছে। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যাহারা সেই তরুণ 
সম্প্রদায় আজি নিশ্চেষ্ট নয়। তাহার! আজ অধিকার লাভের জন বদ্ধপরিকর 
হইতেছে এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতা অঞ্জন করিতেছে । তরুণের 
এই নব জাগরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নৃতন ঘটনা নয়; ইহাকে পাশ্চাত্য বস্ত 
জ্ঞান করিলে আমরা অগ্তার করিব । সকল দেশে ও সকল যুগে ধ্বংস ও স্ষ্টির 
আবশ্তকতা যখনই ঘটিয়াছে তখনই তরুণের প্রাণ জাগিরাছে! কুরুক্ষেত্রে 
যুদ্ধের প্রাঙ্গণে দাড়াইরা প্রীরুষ্ণ যখন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছেন “রুব্যং মান্ম গমঃ 
পার্থ” তখন তাহার ভিতর দিয়া মৃত্যুপ্ররী তরুণ শক্তির বাণী প্রকট হইয়াছিল । 
তাই গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের সভায় আমি একদিন বলিয়াছিলাম “The 
voice of Krichna was the voice of immortal Youth” | ধ্বংসের 
করাল মৃত্তি দেখিয়া অজ্জুন ভীতগ্রপ্ত হইয়াছিলেন; ক্ষণিকের জন্য তিনি বিস্থৃত 
হইরাছিলেন যে ধ্বংস বিন! স্থষ্টি হইতে পারে না; তাই এরমদ্ভগবৎ গীতার 
সাহায্যে তাহাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের উপরেই 
ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে । 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে তরুণের আদর্শ কি? তরুণের আদর্শ_বর্তমীনের 
সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ধ্বংস করিয়া নৃতন সমাজ ও 
নৃতন জাতি স্থষ্টি কর | প্রাচীনের ও বর্তমানের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া 
সুদুরের সন্ধান পাইবার জন্য মানবের দৃষ্টি অতি আদিমকাল হইতে উৎস্থক 
আছে। শুধু তাই নয়, সুদুরের স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিবার চেষ্টা 
মানবজাতি বরাবর করিয়াছে । এই প্রেরণার ফলে অতি প্রাচীনকালে 
ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হর এবং প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটীস, প্লেটো 
প্রভৃতি মনীষিবুন্দের অভ্যুদয় হয়। 

আমরা মনে করিতে পারি যে তরুণদের রচিত যে কোন এ, 
সেবাসমিতি__যুবক সমিতি বা তরুণসজ্ঘ আখ্যা পাইবার যোগ্য, কিন্ত এ ধারণ! 
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ভ্রান্ত । যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই 
সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরুণের«আন্দোলন বলিয়া 
অভিহিত হইতে পারে নাঁ। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি?_ লক্ষণ এই যে সে 
বর্তমানকে ব! বাস্তবকে অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, সে বন্ধনের 
বিরুদ্ধে অন্থায়ের বিরুদ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষুণা করিতে চায় 
এবং সে চায় আনিতে ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সৃষ্টির অবিরাম তাণ্ডব নৃত্য । 
ধ্বংস ও স্থষ্টি লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই 
তরুণ। তারুণ্য যার আছে সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না 
অথবা নব-সুষ্টি্প কাধ্যে অপারগ হয় না। বুদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ হইতে 
পারে যদি তার প্রাণ সবুণ্ধ থাকে আর তরুণ হইয়াও মানু বৃদ্ধ হইতে পারে 
যদি তার অবস্থা হয় “বুদ্ধত্বম্‌ জরসা বিনা” এ 

বহুদিন যাবৎ তরুণশক্তি আত্মবিস্বত ছিল, তাই কলুর বলদের মত সে পরের 
কশাঘাত খাইয়! পরের নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে-_এবং দায়িত্বভার অপরের হাতে 
তুলিয়া দিয়া অন্ধের মত কাজ করিয়া আসিয়াছে । যতদিন পর্যন্ত এরূপ 
অবস্থার সমাজের ও জাতীয় ক্রমিক উঃতি ঘটিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত বিশেষ 
কোন গোলমাল স্বষ্টি হয় না কিন্তু যে দেশে বাঁ যে যুগে নেতৃবর্গের অযোগ্যতার 
জন্য সমাজের ও জাতির দুর্গতি ঘটিয়াছে সেখানে তরুণসম্প্রদায় বিদ্রোহী 
হইয়াছে। স্থলতানের হাতে। সমন্ত শক্তি ও কর্তব্যভার অর্পণ করিয়া তুকি 
জাতি যখন ক্রমশঃ অধোগতির মুখে চলিতে লাগিল, তখন বিদ্রোহী তুফি- 
তরুণেরা নব্য তুফিদলের প্রতিষ্ঠা করে। সম্রাট কাইজার ও তাহার পারিষদ্বর্গ 
যখন বেনা-প্রতিকূলের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া দিল, তরুণ জান্মাণী তখন 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না__বিশেষ করিয়া যখন তরুণ জাম্মীণেরা দেখিল যে 
তাহাদের, নেতৃত্বের ফলে মহাযুদ্ধে সমগ্র জাম্মাণ জাতকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও 
দৈন্য বরণ করিতে হইল ; তখন জাম্মাধীতে তরুণের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া! 
উঠিল। মাঞ্চুরাজ-বংশকে স্বীয় ভাগ্যনিযন্তা করিবার ফলে সমগ্র চীন জাতি 
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বখন শোধ্য, বীধ্য, স্বাধীনত৷ ও সম্পদ হারাইতে লাগিল, তখন চীন দেশে 
তরুণের জাগরণ আরম্ভ হইল। যে পরিমাণে তরুণ সম্প্রদায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া 
পাইয়াছে এবং দায়িত্বজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়াও দনপর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হইয়া 
স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে সেই পরিমাণে তরুণ আন্দোলনের 
প্রসার হইয়াছে। * আজ যে আমরা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পথ্যন্ত তরুণের জাগরণ দেখিতেছি তাহার অর্থ_-এই ভারতের তরুণশক্তি 
আত্মবিশ্বাসী হইয়াছে, স্বীয় জাতির উদ্ধারসাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং 
আরব ব্রত উদ্যাপনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

কেহ কেহ অজ্ঞতা বশত: মনে করিয়া থাকেন যে যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক 
আন্দোলনের নামান্তর মাত্র_ কিন্ত এ ধারণা সত্য নয়। ফুল যখন ফোটে 
তখন প্রত্যেক পাপড়ির মধ্যে তার হ্যমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। 
বহুদিন শখ্যাশায়ী থাকার পর মানুষ যখন পূর্কস্বাস্থা ফিরিয়া পায় তখন শরীরের 
প্রত্যেক অন্দের ভিতর দিয়া শক্তি, তেজ ও প্রফুল্লত! ফুটিয়া উঠে। শৈশব ও 
কৈশোর পার হইয়া৷ আমরা যখন যৌবন-রাজ্যে অভিষিক্ত হই তখন প্রকুতিদেবী 
সকল সম্পদে আমাদিগকে ভূষিত করেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, 
নৈতিক বল, শৌধ্য, বীধা-_সব দিক দিয়! আমরা মানুষ হইয়া উঠি । ব্যক্তির 
জীবনে যতগুলি দিক আছে এবং জাতীয় জীবনে যতগুলি দিক আছে__ততগুলি 
দিক আছে বুব-আন্দোলনের | এই বিচিত্র আন্দোলনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে 
কোনও রূপটি হের নয়। এই রূপের সমষ্টিতে যে অভিনব মৌন্্য-সথষ্টি হয় 
তাহাই যুবক মাত্রেরই কাম্য ও সাধ্য। যুব-রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্ত 
তা বলিয়া ইহা ০৮-১০11901 নয়; রাজনীতি বৰ্জ্জন করা এ আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য নয়। এই আন্দোলনে রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে, যেমন জাতীয় 
আন্দোলনেও রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে। কিন্তু তার জন্য আমরা বলিভে পারি 
না যে জাতীয় আন্দৌলন-__রাষ্ট্রনৈ তিক আন্দোলন মাত্র ৷ 

কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শনবিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যারাম ক্রীডা, 


৫২ নূতনের সন্ধান 
সমাজ ও রাষ্ট্র এই সবের মধ্য দিয়া জাতীর জীবনের বিকাশ হইর়া থাকে৷ 
স্থতরাং এই সবের ভিতর দিয়া তরুণের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া'খাকে। অন্তরের 
প্রাণ যখন জাগে তখন স্থঞ্টোখিত প্রাণধারা শতমুখী হইয়া নিজেকে প্রকট করে । 
কোন্‌ মন্ত্রললে সুপ্তশক্তির বোধন হইতে পারে তাহাই অনুসন্ধানের বিষয় । 

অনেকের ধারণা যে জনসাধারণকে বা তরুণসমীজকে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্র 
বা সমাজ সম্পৰ্কীয় মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে । সমাজ বা রাষ্ট্রের আদর্শ 
কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ ( বা 41৪৮ ) 
প্রচলিত আছে যথা--4087:010191) Socialism, Communism, Bolshevism, 
Syndicalism, Republicanism, Constitutional monarchy, Fascism 
ইত্যাদি । এক একটি “9৮7৮ এর গৌঁড| ভক্তেরা মনে করেন যে ওঁ মতের 
প্রতিষ্ঠা হইলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে । আজকাল তাই ফোনও দেশে 
“i507” এর লড়াই খুব ঘনাইয়| উঠিয়াছে। ' আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে 
কোনও 19৮0-এর বা মতবাদের দ্বার! মানব জাতির উদ্ধার হইতে পারে না, 
যদি সর্বাগ্রে আমরা মানগযৌচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী 
বিবেকানন্দ তাই বলিতেন—man-making is my mission— মান্য তৈরি 
করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং 1৪ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি__খাটি 
মান্থষ। খাটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্ত। খাঁটি মান্য 
স্থট্টি করিতে হইলে সবদিক দিয়া তাহার বিকাশ হওয়া চাই। হঁহা হইতে 
প্রতিপন্ন হইবে যে খুব-আন্দোলনের সহিত 5০০391150. বা সমাভতন্ত্র-বাদের 
অভেদ প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। সব “39০৭” এর মূলে যে সমস্তা__সেই সমস্তার 
সমাধান করা যুব-আন্দৌলনের অন্যতম আদর্শ । 

তরুণ-আন্দোলনের দুইটি দিক আছে-_-আন্তর্জাতিকতার দিক ও ভাতীয়তার 
“দক। ,আতস্তর্জীতিকতার দিক হইতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্ট__বিশ্বমীনবকে 
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। দেশ ও জাতি নির্বিশেষে মানুষে মালুষে যে 
ভাইয়ের সম্বন্ধ_এ ভাব তরুণ আন্দোলনের দ্বারা স্পষ্ট .হইয়াছে। আন্তর্জাতিক 


k যুব-আন্দোলন 
যুবসম্মেলনের অধিবেশন এই ভাব সঞ্চারের সহায়তা করিয়া থাকে। আজ আত্মস্থ 
তরুণ-ভাঁতি অঙ্গুভব করিতেছে যে নব দেশে ও সব যুগে তরুণের আদর্শ, প্রেরণা 
সাধনা,ও অনুভূতি মূলতঃ একই ৷ বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীয়তা 
ও অভেদাত্ম-ভাব ঘনীভূত হইলে ইহার প্রভাব যে কতদূর পৌছিবে তাহা চিন্তা 
করিলেই আমরা বুঝিতে পারি। 

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি এখন প্রজ্লিত আছে, তাহা যদি 
নিৰ্বাপিত করিতে হয় তাহা হইলে দেশে দেশে আন্দোলনের খুব প্রসার হওয়া 
উচিত।” বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ না হয় এবং পৃথিবীতে শাস্তি 
যাহাতে স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে অনেক দেশের তরুণের! সঙ্ববদ্ধ হইতেছে। 
তরুণেরা এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে বে কুটরাজনীতিবিদদের হাতে 
তাহারা ক্রীড়ার পুত্তল্সিকার মত। কামান বন্দুকের সম্মুখে তাহাদিগকেই বারে 
বারে অগ্রসর হইয়া আত্ম-বলিদান করিতে হইবে__-অথচ এমন অনেক যুদ্ধ হয় 
যাহা শুধু কুট চক্রান্তের ফল এবং তাহার দ্বারা কোনও জাতির প্রকৃত কল্যাণ 
হয় না। পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইবেই হইবে কারণ আজ 
অনেক জাতি শৃঙ্খলিত ও পরপদ দলিত। যে পর্যন্ত তাহারা সকলে মুক্ত না 
হইতেছে সে পর্যন্ত শাস্তির অর্থ দাসত্ব ও পরাধীনতা । তথাপি এ কথা স্বীকার 
করিতে হইবে যে যদি কোনও দিন পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হয়_-তবে বিশ্বের 
তরুণ সমাজই তাহার স্থাপনা করিবে । 

শাস্তি সংস্থাপনের চেষ্টা ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ে দেশ বিদেশের 
তরুণেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিথিবে। মানুষের স্বভাব সব দেশেই 
মোটের উপর একই রকম এবং ম|নব-জীবনের সমস্তাগুলি সর্বরদেশে ও সর্ব যুগে 
প্রায় একই প্রকার। এ অবস্থার বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ আস্তর্জীতিকতার 
স্ত্রে আবদ্ধ হইলে যে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন একথা আমর! সহজেই 


বুঝিতে পারি || ৪ 
জাতীয়তার দিক হইতে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্_নৃতন আদর্শে নৃতন 
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জাতি গড়িয়া তোলা। নৃতন জাতি স্বষ্টি করিতে হইলে জাতীয় অভুযুখান 
ও পতনের নিয়ম বা রর প্রথমে আবিষ্কার করিতে হইবে । আমরা মনে 
করিতে পারি যে প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতির যে অত্যুথান ও পতন 
দেখা যাইতেছে, ইহার পশ্চাতে বিধির কোন বিধান টি, এই বিষয়ে 
পাশ্চাত্য দেশে বু চিন্তা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন বৈজ্ঞানিক 
এই অর্ত্যুখান ও পতনের কারণ নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন । 
তাহাদের গবেষণার সার মর্ম এই যে, ব্যক্তির জীবনে যেরূপ জন্ম মৃত্যু বিকাশ - 
আছে, জাতির জীবনেও তদ্রপ জন্স, উন্নতি ও মৃত্যু আছে। জীবনীশক্তি হ্রাস 
পাইলে ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হর, জাতিও তদ্রপ মুমূর্ হইয়া পড়ে । 
কখনও জাতিবিশেষে ধরাপুষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়! যায় এবং মাত্র 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়,-কখনও রা জাতিবিশেষ 
একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপী পশুর মত কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে 
থাকে। যে জাতি নিতান্ত ভাগ্যবান সে জাতি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত 
হইয়াও আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় জাতির পুনর্জন্ম হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে তাহাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক নির্দেশ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন শিক্ষার 
(০৮৪৮৮৪) সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম হইতে 
পারে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের বাণী আমরা গ্রহণ করি আর না করি একথা 
বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্ত 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে এই ভারতভূমি বিভিন্ন 
শিক্ষা-ধারার সহ্গমস্থলে পরিণত হইয়াছে । হয়ত, এই সংমিশ্রণের দরুনই 
ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় সভ্যতা বারবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জন্স 
লাভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাতি অমর হইয়! পৃথিবীর বক্ষে 
বাস করিতেছে। 

বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্ত EC পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের 


যুব-আন্দোলন ৫৫ 
মত যাহাই হউক না কেন এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে বিভিন্ন 
সভ্যতার' ও শিক্ষার (০91659) সংঘর্ষের দরুন চিন্তা জগতে বিপ্লব উপস্থিত 
হ্য। ,এই বিপ্রবই জাতির চৈতন্যের লক্ষণ। ইংরাজ এদেশে আদার পর 
আমাদের চিন্তাজগতে একটা বড় রকমের ওলট-পালট হইয়াছিল। ইহা 
বর্তমান যুগের নুব জাগরণের স্থত্রপাত। তারপর হইতে আমরা অন্তদৃ'ষ্টি 
ফিরিয়া পাইয়াছি, নিজেদের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে শিথিয়াছি 
এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার: সহিত একদিকে আমাদের প্রাচীন অবস্থা 
তুলনা করিয়াছি এবং অপরদিকে স্বাধীন জাতির অবস্থা তুলনা করিয়াছি । 
নিজেনের বর্তমান অবস্থার হীনতা ও লাঞ্ছনার অনুভূতির বঙ্গে সঙ্গে আমরা 
গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি। যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা 
দেখিতে শিথিয়াছি তাহা আমাদের গৌরবময় অতীত হইতেও অধিক গরিমাময়। 
এই স্বপ্র বা আদর্শবাদের মধ্যে স্ষ্টির বীজ লুক্কাইত। জাতিকে যদি জাগাইতে 
হয় তাহা হইলে বর্তমানের প্রতি প্রবল অসন্তোষ স্থষ্টি করিতে হইবে এবং এক 
উচ্চ আদর্শের ধ্যান করিতে ন্খাইতে হইবে ।তাই আমাদের যুব-আন্দোলনের 
একদিকে আছে অসন্তোষ, আর এক দিকে আছে আদর্শের আকর্ষণ। 

কোন মতবাদকে ভিত্তি করিয়া নৃতন সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিব এ বিষয়ে 
অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে । আমি এ ক্ষেত্রে এ আলোচনায় 
প্রবেশ করিব না; আমি শুধু মূল আদর্শের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে চাই। যে মতবাদ বা 1970 আপনি গ্রহণ করুন না কেন, তাহ যদি 
সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের 
পারিপার্থিক অবস্থ ও চারিদিকের আবহাওয়া স্মরণ করিয়া কাজ করিতে 
হইবে। উদাহরণ স্বরপ আমি বলিতে চাই যে কার্লমার্কসের নীতি কাজে 
পরিণত করিবার সময় বর্তমান রুশ ভাতি ব! বলশেভিকগণ এমন পরিবর্তন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন মাহা প্রকুতপক্ষে কার্লমার্কসের মুল নীতির বিরোধী । 
অনেকের ধারণা আছে গে, 3০০1917975 অথবা Republicanism বুঝি বা 
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পাশ্চাত্য সামগ্রী, কিন্ত এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্ৰান্ত | Socialism ও Republicanism 
প্রাচীন ভারতের অবিদিত ছিল না এমন কি বর্তমান যুগেও ভারতের কোন 
কোন নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। 

এই সব মতবাদ বা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যও নয় অথব]1 পাশ্াত্যও নয়__ইহা! 
বিশ্বমানবের সম্পত্তি। ভারত আজ যদি কায়মনোবাক্যে 9০০191195. গ্রহণ 
করিতে সঙ্কল্প করে, তাহা হইলেই যে ভারত বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়! পড়িবে 
দে আশা আমি করি না কিন্ত যে 150 বা মতবাদ আমরা গ্রহণ করি না কেন, 
ইতিহাসের ধারা ও বর্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা করিলে আমাদের সৃষ্টি কার্ধ্য 
কখনও সার্থক বা সাফল্যযণ্তিত হইতে পারিবে না। 

আজ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই-_প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য, 
শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌধ্য, বীর্ষ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি এর কোনটির তো অভাব 
নাই; এ সব উপাদান লইয়া আমরা এক নিখুত মৃত্তি রচনা করিতে পারি 
কিন্ত প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায়? প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দিন-_যেদিন 
সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাজ্জা জাগরিত হইবে। কোথায় 
সে পুরোহিত যে যৃতসঞ্জীবনী জুধা আহরণ করিয়! মুমূর্য জাতির দেহ পিগ্ররের 
মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্টা করিতে পারে ? যে ব্যক্তি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, যুক্ত 
হইবার জন্য এবং জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, সে 
ব্যক্তি অপরকে পাগল করিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি জাতীয় যজ্ছের পুরোহিত 
হইবার যোগ্য । আমাদের এই যুব-আন্দোলন এইরূপ শতদহল্র পুরোহিত 
সৃষ্টি করুক। 

আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্ত-নিঃশেষে আত্মবলিদান-_-সকল 
বাধা বিদ্ল অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া! একটা আদর্শের 
পশ্চাতে 5 সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা । এই ক্ষমতা, এই tenacity of 
৮০০৪৪ আমাদের নাই, ইংরাজের আছে_তাই ইংরাজ এত বড় আর আমরা 
এত হীন; আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসি নাঃ স্বজাতিকে ভালবাসি 


9. যুব-আন্দোলন ৫৭ 
না ভাই আমরা করি গৃহবিবাদ, তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মিরজাফর উমিচাদ। 
মিরজাফর০ও উমিটাদে আজও মরে নাই__এখনও তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে। 
আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্ম-বলিদাঁনের ক্ষমতা : 
লাভ করিব" আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্ষমতা। tenacity of 
Purpose ফিরিয়া আসিবে । এই দুইটি বল—tenacity of purpose বা 
Moral stamina কোথায় পাইব ? বনে জঙ্গলে যুগ যুগান্তর তপস্তা করিলেও 
পাইব না| পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়! দিলে--অবিরাম সংগ্রামে 
লিপ্ত হইলে । ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলে বা সংসার ত্যাগ করিলে, 
সম্যাসগ্রহণ করিলে--সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না। 

শক্তিপূজা কথার কথা না 
ষদিকথার কঞ্চা হ'ত তবে চিরদিন ভারত 
শক্তিপূজে’শক্তিহীন কভু হ'ত না। 
সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এই ভাবে £ 
“পুজা তার সংগ্রাম অপার, 
সদা পরাজয়, 
তাহা না ডৱাক তোমা, 
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ৷” 
এই কর্ম সংগ্রামে অবিরতভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলে শক্তিলাভ 
হইবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শক্তিশালী হইয়া 
উঠিয়াছে। ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক; তাহা হইলে আমরা 
ফিরিয়া পাইব আমাদের লুপ্ত গৌরব, ফিরিয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বিভব, 
ফিরিয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার পরশ্বধ্য আর বিশ্বের এই মুক্ত প্রাদণে 
আবার শির উন্নত করিয়া মানুষের মত চলিতে শিখিব । 


[ শনিবার ২৭শে না, ১৩৩৫ পাবিনা যুব-সম্মিলনীতে প্রদণ্ত সভাপতির অভিভাষণ ৷ ] 


দুই 


“বনমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে--একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর আর অপর দিকে 
সন্ঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িতে হয় তবে একদিকে 
খাটিসানুব স্থষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে বঙ্গে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহ! দ্বারা আমরা 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহ্ববন্ধভাবে কাজ করিতে শিবি ৷” 5 


* * 


আমি আজ আপনাদেরই একজন হইয়া এই সভায় আসিরাছি। জ্ঞানের 
সম্ভার আমার নাই ; বয়সের গুণে মানুষ যে অভিজ্ঞতা, দূরদ্সিতা ও সাবধানতা 
লাভ করে--তাহাও বোধ হয় আমার নাই। সুতরাং উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা 
লইয়া আমি এখানে আসি নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে পলিতকেশ 
না হইলে মানুষ দায়িত্বপূৰ্ণ কাধ্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। হইতে পারে, 
আজ ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র্যাম্জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড বাছিয়! বাছিয়া এমন 
লোককে মন্ত্রী করিতেছেন ধাহাদের বয়স পঞ্চাশের অধিক। কিন্ত এই ইংলণ্ডের 
ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া বায় বে অতি সষ্ঈটাপন্ন অবস্থায় একজন তরুণ-যুবক 
রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্তমান যুগে তুকী, ইটালী, চীন 
প্রভৃতি বহু নব জাগ্রত জাতির মধ্যে যুবকদেরই হস্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের কত 
গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে ! 

ধ্বংসের অথবা স্ষ্টির যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় 
হউক যুবকদের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, 
তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলিয়া দিতে হইবে । যেখানে সংরক্ষণই বেশী 
প্রয়োজন-_ধেখানে নানা কৌশলপূর্ণ সংরক্ষণ-নীতির উদ্ভাবনই প্রধান কাভ--সে 
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ক্ষেত্রে আপনি প্রৌটাবস্থপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অথবা গলিত দন্ত পর্লিত-কেশ বৃদ্ধকে 
সমাজের প্রাষ্ট্রের পুরোভাগে বনাইতে পারেন। আমাদের দেশ, আমাদের 
জাতি-_ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আজ তাই তাহাদের 
ডাক পঁড়িরাছে যাহারা সবুজ, যাহারা নবীন, বাহার? কাচা, যাহারা আপাত- 
দৃষ্টিতে লক্ষ্মীছাড়া। 

আমি জানি আমাদের সমাজে এখনও অনেক লোক আছেন যীহাদের মতে 
youth is a crime, তীহাদের মতে বয়সে তরুণ হওয়ার মত ক্রটি বা অপরাধ 
আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু সে. মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার । 
তবে যৌবনের অর্থ যে অপংযম বা অকর্মণ্যতা বা! অবিমৃয়কারিত! নয়_এ কথা 
প্রতিপন্ন করিতে হইলে শুধু নিজেদের সেবার দারা, ত্যাগের দ্বারা, কর্মের 
দ্বারা ও যোগ্যতার দ্বারু তাহ! করিতে হইবে । 

আজ বরোজো্টগণ তরুণ সমাজকে অকর্মণ্য বাঁ অপদার্থ জান করিতে 
পারেন কিন্তু যুবকের! বদি এই সংসবল্প করে যে তাহারা চরিত্রগুণে এবং সেবা ও 
কর্ধক্ষমতার দারা বয়োজ্যে্গণে হৃদয় অধিকার করিবে এবং তাহাদের বিশ্বাস 
ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে তাহা হইলে কে বাধা প্রদান করিতে পারে? 

পৃথিবীব্যাপী যে যুব-আন্দোলন বা! youth 1795%9290৮ এখন চলিতেছে 
ইহার স্বন্পপ কি, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্ধতি কি--সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সকলেরই 
নাই । যুবক ও যুবতীর! সজ্ঘবদ্ধ হইয়া যে কোনও আন্দোলন হ্" করিলে দে 
আন্দোলন যে “যুব-আন্দোলন” আখ্যার যোগ্য হইবে-_এ কথা বলা যায় না! 
বর্তমান অবস্থা এবং বাস্তবের কঠিন বন্ধনের প্রতি প্রবল অসন্তোষ হইতেই যুব 
আন্দোলনের উৎপত্তি। তরুণ প্রাণ কখনও বর্তমানকে, বাস্তবকে চরম সত্য 
বলিয়। গ্রহণ করিতে পারে নাঁ। বিশেষতঃ যেখানে সে বর্তমানের মধ্যে, 
বাস্তবের মধ্যে, অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিতে পায় সেখানে তাহার 
সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া.উঠে__সে এ অবস্থার একটা আমুল পরিবর্তন করিতে 
সাহসী হর। যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি প্রবল অসন্তোষ হইতে_ইহার উদোশ্ঠ 


৬০ নৃতনের সন্ধান 


ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা। সুতরাং 
আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ । 

যুবকদের বর্তমান যুগে কি করা উচিত .সে বিষয়ে একটা বিস্তৃত তালিকা 
দিরা আমি আপনাদের বৃদ্ধিবৃত্তির অবমাননা করিতে চাই না। আমি কয়েকটি 
মূল কথা বলিরা আমার বক্তব্য শেষ করিব। সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর 
করে-_একদিকে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর এবং অপরদিকে, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার 
শক্তির উপর ৷ যন্দি নৃতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা 
হইলে একদিক দিয়া খাটি মানুষ স্থা্ট করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ 
উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমর! বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ঘবদ্ধভাবে 
কাজ করিতে শিথি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইলেই যে সামাজিক বৃত্তির (৪০০1 
qualities ) বিকাশ হইবে-_এ কথা মনে করা উচিত নয়! ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার 
জন্ যেরূপ গভীর সাধনা আবশ্যক, সামাজিক বৃত্তির বিকাশের জন্যও সেরূপ 
সাধনা! প্রয়োজন। ভারতবাসী যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া 
স্বাধীনত| হারাইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক বৃত্তির 
অভাব । আমাদের সমাজে কতকগুলি &261-5০৫18] (বা সমাজ গঠনবিরোধী ) 
বৃত্তি প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার ফলে আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তি 
ও অভ্যাস হারাইয়াছিলাম। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলিতে পারি যে সন্গ্যাসের 
প্রতি আগ্রহ যে দিন আমাদের মধ্যে দেখা দিল, সে দিন সমাজের ও রাষ্ট্রে 
বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিল এবং সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নতি অপেক্ষা 
নিজের মোক্ষ লাভই মাছের নিকট অধিক শ্রেরস্কর বলিরা পরিগণিত হইতে 
লাগিল। 

আমার নিজের মনে হয় যে স্বার্থপরতা, পরপ্রকাতরতা ও উচ্ছঙ্খলতা 
প্রভৃতি সমাজ-গঠন্‌- বিরোধী বৃত্তির (anti- social quality ) ভহ্াই আমরা 
স্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারি না। নজ্ববদ্ধভাবে কাজ না করিতে পারার 
ভন্গ_-কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 
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আমরা কোনও দিকে উত্লতিলাভ করিতে পারিতেছি না আমি চাই না যে 
আমাদের জাতীর আুধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে আপনারা আমার অভিমত বিনা 
আলোচনায় গ্রহণ করেন ॥ আমি বরং চাই যে আপনারা যেন সমস্ত জাতির 
ইতিহাস গ্রাধাপাশি রাখিয়া আলোচনা করেন এবং এ আলোচনা হইতে 
আমাদের অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। আমাদের 
চরিত্রের দোষপ্তলি সর্বদা যদি চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে 
সমস্ত জাতি সে বিষয়ে সাবধান হইয়া উঠিবে। 

বিশ্বগজত্তের এবং মনুষ্তজীবনের ঘটনা পরম্পরায় অন্তরালে যে একটা অধৃষ্ঠ 
নিয়ম নিহিত আছে_-এ কথা আমরা অনেকে জানি না বা মনে রাখি না। 
পাশ্চাত্য মনীবীরা কিন্তু কোনও ঘটনাকে সহজে “আকন্মিক” বা “অদৃষ্টদভুত” 
বা “ছুর্রেব সঙ্গটিত” বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না! প্রত্যেক জাতির 
আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে-_এ আদর্শের অনুসরণে 
নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়! দিতে হইবে । আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে 
পারিলে-_মান্ুষের চিন্তা, কথা ও কাধ্য__এক স্থরে বাঁধা হইবে ; তাহার 
ভিতর-বাহির এক হইয়া যাইবে; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ সত গ্রথিত 
হইবে; সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নৃতন আনন্দ, নৃতন অর্থ খুঁজিয়া 
পাইবে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। 

আমি আজিকার এই অভিভাষণে ব্যক্তিগত সাধনার উপর বেশী জোর 
দিতেছি না। তার কারণ এই যে ভারতবাসী কোনও দিনই ব্যক্তিগত সাধনা 
ভুলিয়া যায় নাই। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের চেষ্টা আমরা কোনও দিনই ত্যাগ করি 
নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের বা অন্যান্য দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এবং 
আমাদের দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এক নয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরাধীনতা 
ও সকল প্রকার দুর্দশার মধ্যে যে আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ জন্মাইয়াছেন 
এবং এখনও জন্যাইতেছেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে খাটি মান্য স্ষ্টির 
প্রচেষ্টা আমাদের জাতি কোনও দিন ভুলে নাই। কিন্তু আমরা ভুলিয়া 
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গিয়াছিলাম 0০115০85 5৮৪০৪ বা সমষ্টিগত সাধনা; আমরা ভুলিয়া 
গিয়াছিলাম যে জাতিকে বাদ দিয়া যে সাধনা_লে সাধনার কোন 
সার্থকতা নাই! তাই সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তি আমাদের মানসক্ষেত্রে 
জন্নিয়াছে এবং এরূপ প্রতিষ্ঠান পরগাছার মত আমাদের জাতীর জীবনকে 
ভারগ্রস্ত ও শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। আজ বাঙলার তরুণ-দমাঁজকে রুদ্রের 
মত বলিতে হইবে_-জাতি-নমাজ গঠন-বিরোধী বৃত্বিনিচয় আমরা কুসংস্কার 
জ্ঞানে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব এবং জাতি-সমাজ-গঠনের প্রতিকূল সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান আমরা একেবারে নিশ্মুল করিব। ০ 

ব/ক্তিত্ব বিকাশ সম্বন্ধে আমি আজ মাত্র একটি কথা বলিব। “সাধনা”? 
বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন ও সাধনার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও 
শুনিতে পাওয়া যায় । আমার ধারণা এই ষে সাধনার উদ্দেশ্তমভব্তজীবনের 
রূপান্তর করা।  রূপান্তর-সাধন করিতে হইলে বাহির হইতে চেষ্টা করিলে 
চলিবে না_-ান্থষের জীবন নৃতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। 
আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে--ওঁ আদর্শের অঙগসরণে 
নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে । আদর্শের চরণে আত্মবলিদান 
করিতে পাঁরিলে-_মান্ষের চিন্তা, কথা ও কার্ধ্য_-এক স্বরে বাধা হইবে ১ 
তাহার ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ তরে 
গ্রথিত হইবে) সে তখন তাহার জীবনে নৃতন রস, নৃতন আনন্দ, নৃতন অর্থ 
খুঁজিয়া পাইবে। সমগ্র বিশ্বগৎ তাহার নৃতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিবে। 

বর্তমান যুগে যুগোপযোগী সাধনায় যদি প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে দেশাত্ম- 
বোধকেই জাতির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । যাহা এই আদর্শের 
অহুহুল তাহ! শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহ্ণীয়; যাহা এই আদর্শের প্রতিকূল তাহা 
অনিষ্টকর বলির পরিত্যজ্য। রা 


নৃতন আদর্শের উপর যদি জীবন গঠন করিতে হয় তাহা হইলে গতানুগতিক 


y যুব-আন্দোলন i ৬৩ 
পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে । পাশ্চাত্য জাতি গতানুগতিক" পন্থা বজ্জন 
করিয়া সর্বধা নৃতনের সন্ধানে ছুটিতে পারে বলিয়া তাহারা এত উন্নতি করিতে 
পারিয়াছে। কিন্তু আমীর যেন “অজানার” ভয়ে সর্বদা ভীত; বাহির অপেক্ষা 
আমরা যেন" ঘরকেই ভালবাসি; তাই আমাদের spirit of adventure এত 
কম। কিন্ত এই spirit of Adventure যার এত অভাব আমাদের মধ্যে_ 
সকল জাতির উন্নতির একট! প্রধান কারণ। আমি বার্দলার তরুণ সমাজকে 
তাই বলিতে চাই__বাহিরের জন্য, “অজানার” জন্য পাগল হইতে শিখিতে 
হইবে | ঘরের কোণে অথবা দেশের কোণে লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না। 
সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া নিজের চোখে দেখিতে হইবে এবং দেশ দেশান্তর হইতে 
জ্ঞানাহরণ করিয়া আনিতে হইবে । 

‘_ আমাদের সসীম শক্তি আছে_নাই আমাদের আত্ম-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। 
গুনিজের উপর, নিজের জাতির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে । 
দেশবাঁনীকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতে হইবে। মানুষ অস্তরের সহিত যাহা 
আকাঙ্জা করে তাহা একদিন পাইবেই পাইবে। 
স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা যদি পাগল হইতে পারি তবেই আমাদের 
অন্তর্নিভিত অসীম শক্তির ক্ফুরণ হইবে) আমরা নিজেরাই অবাক্‌ হইব এত 
শক্তি এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল। এই নরভাগ্রত শক্তির বলে আমরা 
স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব। 
জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ 
নিজের অন্তরে পাইতে হইবে । “আমি মুক্ত, স্বাধীন মান্থয”_ এই কথা ধ্যান 
করিতে করিতে মানুষ সত্য সত্যই নির্ভীক হইয়া উঠে। নির্ভীক হইতে পারিলে 
মানুষ কোনও বন্ধনে আবদ্ধ হয় না; কোনও বাধাবিস্ন তাহার পথরোধ করিতে 
পারে না। 
যশোহর-খুলনার ভ্রাত্বৃন্দ_এস আমরা এক সঙ্গে বলি_ “আমরা মাল্য 
হব; নির্ভীক, মুক্ত খাঁটি, মানুষ হব। নৃতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, 
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সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার 
রাজ-রাজেশ্বরী হবেন ; তার গৌরবে আমরা আবার গোৌরবাস্থিত হব। কোনও 
বাধা আমরা মানব না; কোনও ভরে আমরা ভীত হব না। আমর! নৃতনের 
সন্ধানে, অজানার পশ্চাতে চল্ব । জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, 
বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। এ ব্রত উদ্যাপন করে আমরা আমাদের জীবন 
বন্য করব) ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসাব 1” 
এসো ভাই! আমর! আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে 
গললগ্লীরুতবানে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করজোডে বলি- “পূজার সমস্ত 
আয়োজন সম্পূর্ণ; অতএব জননী ! জাগৃহি।” 


€ গত ২২শে জুন ১৯২৯ যশোহ্র-খুলন| যুব-দন্মিলনীতে প্রদত্ত নভাপতির অভিভাষণ ] 


নি তিন 
“বর্বদেশে তরুণ সমাজ অনস্ত্ট ও অনহিষ্ণু হইয়| পড়িযাছে। তাহারা যাহ! চায় তাহা পায় না, 
যে আদর্শকে ভালবাদে সে আদর্শ বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই তাহার! 


বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং যে মানুষ ব| যে ব্যবস্থা তাহাদের কর্ম্মপথে অন্তরায় হইয়াছে তাহা 
অপনারিত করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে ।” 


* 


* ক 


আজ আপনারা মেদিনীপুর জেলায় যুব-সশ্মিলনীর আয়োজন করিয়াছেন 
এবং আমাকে সভাপতির পদে বরণ করিয়াছেন । আমিও সানন্দে আপনাদের 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্ত এই সশ্মিলনীর আয়োজন যখন আপনারা করেন, 
তখন কি একবার ভাবিয়াছিলেন কেন আপনারা রাষ্ট্রীয় সশ্মিলনের পরিবর্তে যুব- 
সম্মিলনী আহ্বান করিতেছেন। আজকাল দেশ-বিদেশে এত প্রতিষ্ঠান ও 
আন্দোলন থাকিতে__যুব-আন্দোলন আবার আরম্ভ হইল কেন? ইহার কারণ 
নির্দেশ কর] খুবই সহজ । পারিপাস্থিক অবস্থার চাপ, বয়োজ্যোষ্ঠ নেতৃবৃন্দের উপর 
বীতশ্রদ্ধ ভাব এবং নৃতন কর্খের নৃতন স্থট্ির আকাজ্া-_-এই সব কারণের 
সংমিশ্রণের ফলে যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি 

যুব-সমিতি গঠনের কাজে আজকাল অনেকে নিরত। কিন্তু যুব- 
আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কন্মপদ্ধতি বোঝেন কয় জন? যুব-সমিতিকে 
সেবাসমিতির নামান্তর বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। কংগ্রেস কমিটির নাম ও 
18০] বদলাইয় যুব-সমিতি গঠন করিলেও চলিবে ন! । প্রকৃত পক্ষে যুব-আন্দো- 
লন একট! স্বতন্ত্র আন্দোলন, ইহার বিশিষ্ট আদর্শ আছে-_বিশিষ্ট কণ্ম প্রণালী 


আছে সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব বা মোড়লী করিবার আশা না থাকার 
৫ 


৬৬ নৃতনের সন্ধান 
দরুন যাহারা অনন্যোপায় হইয়া যুব-আন্দোলনের পাণ্ডা সাজেন তাহাদের দার! 
যুব-আন্দোলনের কোনও সেবা বা উন্নতি হইবে না। এবং চোখের সম্মুখে 
নূতন একটা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া যাহারা স্থির থাকিতে না 
পারার দরুন যুব-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন তাহাদের দ্বারাও কোনও 
বড় কাজ হইবে না। 

আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি__বাঙ্গলার একপ্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিঙ্গেপ করিয়া বলুন, এই আন্দোলনে কয়েকজন খাঁটি কর্মী 
আছেন- বাহীরা প্রকৃত পক্ষে যুব-আন্দৌলনের উদেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি 
করিয়া নিফধাম ভাবে এই কন্মে যোগদান করিয়াছেন? অবশ্য যুব-আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য, অর্থ ও কর্ণপ্রণালী যতই প্রচারিত হইতেছে ততই আন্দোলন ক্রমশঃ 
প্রসার লাভ করিতেছে । কিন্তু গোড়ায় একটি কথ] বার বাঁর বলা! প্রয়োজন 
সেটা এই যে, যুব-সমিতি কংগ্রেসের বা সেকা-সমিতির শাখা-বিশেষ নয়। যুব- 
আন্দোলনের উদ্দেশ্ঁ_নৃতনের সন্ধান আনা; নূতন সমাজ, নৃতন রাষ্ট্র, নূতন 
অর্থনীতির প্রবর্তন কর! ; মানবের মধ্যে নৃতন ও উচ্চতর আদর্শ উদ্ধ দ্ধ করিয়া 
তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া । এই আকাজ্ষ! যার মধ্যে 
জাগিয়াছে, যে ব্যক্তি নৃতনের জন্য, মহ্ত্তর জীবনের জন্য পাগল হইয়াছে__দে 
বর্তমান ও বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হইয়| পারে ন! । এই অশান্ত, অসন্ত্ট, 
বিদ্রোহী মন যার আছে-_-যে ব্যক্তি বর্তমান ও বাস্তবের অবগুঠন সরাইয়া 
মহত্তর জীবনের দৃষ্টি ও আন্বাদ পাইয়াছে__সেই ব্যক্তি যুব-আন্দোলনের অর্থ 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং যুব-সমিতি গঠনের অধিকারী হইয়াছে। 

পূর্বেকার সব আন্দোলনের দ্বারা যদি আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটিত এবং 
জাতীয় জীবনের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হইত তাহা হইলে যুব-আন্দোলন কোনও 
দিন জঙ্সিত না। কিন্ত দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার দরুনই হউক অথবা প্রচেষ্টার অভাবের 
দরুনই হউক__তাহা। হয় নাই। তরুণ প্রাণ রহুদিন যাবৎ অপরের স্বন্ধে 
আপনার ও আপনার জাতির সব দায়িত্ব চাপাইয়া যখন শেষে দেখিল-_যে 
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তাহার আকাজ্ষা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারিল না। সব ব্য ত্যাগ করিয়া সে তখন স্থির করিল, একবার সমস্ত 
দায়িত্ব নিজের হাতে লইয়! দেখিব ফলাফল কি হয়। এ বিশ্বাস তাহার হইল 
যে কল্যাণকৎ কখনও দুৰ্গতি প্রাপ্ত হইবে না (“নহি কল্যাণরুৎ কম্চিৎ ছুর্গতিং 
তাত গচ্ছতি”) এঁবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বানও তাহার হইল যে ভরসা করিয়া এই 
ভার গ্রহণ করিলে পরিণাম কখনও অশুভ হইবে না; জয়লাভ করিলে সে 
বস্ুন্ধর। ভোগ করিতে পারিবে এবং জয়ের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে 
স্ব্গরাজ্যে স্থান পাইবে-__(হতো বা প্রাপত্তসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে 
মহীং)। 

যুব-আন্দোলুন-_-যুবক-যুবতীদের আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষকে, 
মন্থয্[-সমাজকে ও মনুন্ত-সভ্যতাকে জরা ও বার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করিতে 
চায় এবং মানুষের তারুণ্যকে অমর করিয়া রাখিতে চায়। প্রকৃতির বুকে যেরূপ 
9৮৩:৫৮৩০৮ পাদপ পাওয়া যায়-_মান্ুষের প্রাণকেও তদ্রপ নিত্য সবুজ করিয়া 
রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই যুগে যুগে তরুণের প্রাণ বার্ক্যের বিরুদ্ধে, 
অন্থকরণেচ্ছার বিরুদ্ধে, ভীরুতার বিরুদ্ধে, ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে 
এবং সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে । আমি গত বৎসর 
নাগপুরে তরুণদের একটি সভায় বলিয়াছিলাম__0)9 voice of Krishna 
Was the voice of immortal Youth— গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের [44 
বাণীর বঙ্ধার আমরা শুনিতে পাই, তাহা অমর তরুণাত্মারই বাণী। 

ধাহারা মনে করেন যে যুব-আন্দোলন সাগর পারের সামগ্রী__তার জন্ম 
১৮৯৭ খীষ্টাব্দে এবং তার জন্মদাতা জাম্মানীর 7] 7718,9৮ (কার্ল ফিসার ) 
তাহারা কিছুই জানেন না। এই পৃথিবীতে জরা বার্ধক্য যত দিন আছে_ 
খুব-আন্দোলনও ততদিন আছে। তবে বর্তমান যুগে যুব-আন্দোলন বিরাট ও 
বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে এ বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। যুব-আন্দোলনের 
পশ্চাতে একটা মহান্‌ আদর্শবাদ আছে। এ আদর্শবাদ নৃতন হইলেও বহু 
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পুরাতন; যুগে যুগে এই আদর্শবাদই মানুষের প্রাণকে সঞ্ধীবনী সুধায় ভরপুর 
করিয়া নৃতন জীবন ও নৃতন শক্তি ধান করিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে 
আমাদের এই দেশে মানুষ “ধর্ম-রাল্যের” স্বপ্ন দেখিত। মানুষ তখন, চাইত_ 
তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্র ভা্দিয়া “ধন্ম-রাজ্য” স্থাপন করিতে। প্রাচীন কালে 
গ্রাস-দেশে সেখানকার খাধিরা স্বপ্ন দেখিত-__[ণ9ছ] Repচ৮চli০-এর আদর্শ 
প্রজাতন্্রমূলক সমাজের। তারপর যুগের পর যুগ কত দেশে কত মণীষী কত 
U০৮iএর স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। কেহ লিখিতেছেন ৪৩ :৪&০-এর 
(নৃতন যুগের ) কথা__কেহ লিখিতেছেন great society-র ( বুহত্তর সমাজের ) 
কথা_-কেহ লিখিতেছেন milleni॥৷০৷ এর কথা-_কেহ লিখিতেছেন অনাগত 
সত্য যুগের কথা__কেহ লিখিতেছেন 5০০৪১৪6 5০ ( সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রের ) 
কথা। নানা দিক দিয়া, নান! ভাবে, নানা রূপের মধ্যে তরুণের প্রাণ যুগের 
পর যুগ একটা আদর্শ-সমাজের এবং আদর্শ-মানুষের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে 
এবং সাধ্যমত তাহা বৰ্ণন! করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বর্তমানযুগে 
কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে আমরা Superman ( অতিমান্য )-এর কথা! শুনিতে 
পাই। 9879চ০:০-এর মতবাদ অনেকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে ইহ! উপহাস করিবার বিবয় নয়-_কারণ ইহার মধ্যে একটা! মহান্‌ 
সত্য নিহিত আছে। 98139:28:-এর যে রূপ জাম্মীণ দার্শনিক Nietsche 
(নীট্দ্‌) দিয়াছেন অথবা! ভারতের কোনও মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
তাহা আপনারা অখণ্ড সত্য বলিরা গ্রহণ না করিতে পারেন_ কিন্তু তাদের 
উদ্দেশ্য যে সাধু ও মনুয্-জাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাহাদের প্রচেষ্টা যে 
প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ 
superman-এর (অতিমানুষের ) স্বপ্ন দেখেন না--সে জাতির কি Idealism 
বা আদর্শবাদ আছে? এবং যে জাতির আদর্শবাদ নাই সে জাতি কি জীবস্ত-_ 
সে জাতি কি মহ্‌ত্তর সৃষ্টির অধিকারী হইতে পারে 1০ 

: মালগুষের সমস্ত প্রাণ যদি উদ্ধ্ন্ করিতে হয়--তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দুর 
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মধ্যে যদি মৃতসন্ধীবনী সুধা ঢালিতে হয়_-তাহার অন্তনিহিত সমস্ত শক্তির 
স্ষুরণ যদি ঘটাইতেহয়_-তাহ। হইলে একটা মহত্বর আদর্শের আশ্বাদ তাহাকে 
দেওয়া চাই। খ্রষ্টীয়দের “বাইবেলে” (81219) একটা কথা আছে_ mn 
do not live by bread 1০99- শুধু উদর পুরণের দ্বারা মানুষ বাচিয়া 
থাকিতে পারে না! তার জীবনধারণের জন্য অন্যরকম খোরাকেরও প্রয়োজন 
আছে। মানুষ জানিতে চায় তার জীবনের উদ্দেশ্য--দে কেন বীচিয়া আছে_ 
তার জীবন ধারণের সার্থকতা কিসে । এ প্রশ্নের উত্তর সে যদি ঠিকমত না পায়__ 
তাহা হইলে সে জীবনের শক্তি পায় না__নিজের জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে 
করে__এবং অন্তরের সব শক্তির উন্মেষ সাধন করিতে পারে না। কিন্ত এ 
আদর্শের অনুভূতি ও আশ্বাদ জোর করিয়া কেহ দিতে পারে না। 
অনুভূতি ও আন্বাদ নি্দে যে পায় নাই__সে অপরকে তাহ! কি করিয়া দিবে? 
স্বপ্ন অনেক ছিল, অনেকের 'আছে। আমাদের স্বর্গীর নেতা দেশবন্ধু 
চিত্তরগন দাশ মহাশয়েরও একটা স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন ছিল তীর শক্তির উৎস ; 
তার আনন্দের নিঝ'র। তার স্বপ্নের উত্তরাধিকারী আজ আমরা হইয়াছি। 
আমাদেরও তাই একটা স্বপ্ন আছে; এই স্বপ্নের প্রেরণায় আমরা উঠি, বসি, 
চলা-ফেরা করি, লিখি ও বলি এবং কাজকর্ম করি। সে স্বপ্র বা আদশ" 
কি? আমি চাই একটা! নৃতন সর্বাদীন-মুক্তি সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে 
একটা স্বাধীন রাষ্ট্র; যে সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের 
চাপে আর নিপিষ্ট হইবে না__-সে সমাজে জাতিভেদের অচলায়ন আর থাকিবে 
না_যে সমাজে নারী মুক্ত হইয়া, সমাজে এবং রাষ্ট্রে, পুরুষের সহিত সমান 
অধিকার ভোগ করিবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় সমান ভাবে আত্মনিয়োগ 
করিবে, যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে না, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষা 
ও উন্নতির সমান স্থযোগ পাইবে, যে সমাজে শ্রমের এবং কর্শের পুর্ণ মর্যাদা 
থাকিবে এবং অলসের ও নি্র্মার কোনও স্থান থাকিবে না; যে রাষ্ট্র বিজাতীয় 
প্রভাব প্রতিপত্তির হস্ত হইতে সর্ধব-বিবয়ে মুক্ত হইবে, যে রাষ্ট্র আমাদের শ্বদেশী 


৭০ নূতনের সন্ধান 
সমাজের যন্তর্রূপ হইয়া কাজ করিবে, সর্বোপরি যে সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাঁপীর 
অভাব মোচন করিয়া বা ভারতবাসীর আদশ” সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না 
পরস্ত বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে 
আমি সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই হ্বপ্র আমার নিকট 
নিত্য এবং অখণ্ড সত্য ; এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু করা যায়; সর্বপ্রকার 
ত্যাগ বরণ করা যায়; সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করা বায় এবং এই স্বপ্ন সার্থক 
করিবার চেষ্টায় প্রাণ বিসঞ্ঞন করিলেও “সে মরণ স্বরগ-সমান।” হে তরুণ 
ভ্রাতৃমণ্ডলী ! তোমাদের দিবার মত সম্পদ আমার কিছু নাই_:আঁছে শুধু এই 
স্প্র_-যাহা আমাকে অসীম শক্তি ও অপার আনন্দ দিয়াছে, যাহ! আমার ক্ষুদ্র 
জীবনকেও স্বার্থক করিয়াছে। এই স্বপ্ন আমি তোমাদের উপহার-স্বরূপ 
দিতেছি-_গ্রহণ কর। ৭ Yj 

আজকাল রাজনীতি ক্ষেত্রে আমর! অনেক প্রকার গালাগালি ও অনেক 
মজার সমালোচনা শুনিতে পাই-_তার মধ্যে একটা অভিযোগ এই যে, আমরা 
নাকি “যুব সমিতি”-গুলি 02080 বা দখল করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ 
অভিযোগ শুনিয়া হাসি পায়। যাহারা কোনও প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের 
সহায়ত! করিয়া আসিতেছে--তাহাদের বিরুদ্ধে 0%০৮৪:০ অভিযোগ হাস্তাস্পদ 
বটে। আমি জিজ্ঞাসা করি, যুব-সমিতির ও ছাত্র-আন্দোলনের এই নবাগত 
বন্ধুরা এতদিন কোথায় ছিলেন? যাহারা গোড়া হইতে এই আন্দোলনের সৃষ্টি 
ও ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়া আসিতেছে তাহারা! আজ 082০-অপরাধে 
অপরাধী এবং যাহারা প্রারস্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই এবং এখন 
0859 করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন-_তাহার! হইলেন নিঃস্বার্থ 
হিতৈষী! গত কলিকাতা কগগ্রেসের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির 
সাধারণ সভায় আমি এই বৎসরের জন্য আমাদের কম্মপদ্ধতি নির্দেশ করি । 
সেই বিস্তৃত কর্ম্পদ্ধতির মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল-_ 


students” 


“To assist 
movement, youth movement and physical culture 
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movement”— অর্থাৎ “ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন ও ব্যায়াম সমিতি 
প্রতিষ্ঠার সহায়ত! করিতে হইবে।” এই কর্মপদ্ধতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত 
হইবাছিল,এবং প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠানো হইয়াছিল । 
তখন কোনও আপত্তি শোনা যায় নাই ; বরং সকলে অনুমোদন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত বংসর শেফে যখন দলের স্বার্থপোবণের জন্য অপরকে গালাগালি দেওয়া 
দরকার হইল, তখন এই অভিযোগ আবিষ্কৃত হইল যে, আমর! নাকি যুব- 
সমিতিগুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি ! আমাদের যদি কোনও 
অপরাধ হইয়া থাকে তাহা এই যে আমরা যুব-আন্দোলনের যথেষ্ট সেবা ও 
সহায়তা করি নাই! ফলে নিখিল বঙ্গীয় যুবসমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে 
তাহ দিন দিন নিফন্্রা হইয়া পড়িতেছে। বান্রলার অনেক জেলায় স্থানীয় 
যুব-সমিতিগুঁলি যথেষ্ট কাজ করিতেছে কিন্তু যাহারা এই যুব-আন্দোলনের 
কর্ণধার বলিয়া পরিচয় দেন__সেই নিখিল বঙ্গীয় যুব-সমিতির কর্তৃপক্ষেরঁ_-এ 
কয় বৎসর যাবৎ কি করিলেন? বঙ্গীয় যুব-সমিতির মধ্যে কেহ কেহ অবশ্থ 
যুব-আন্দোলনের বিষয়ে অনেক প্রোপাগাণ্ডা ( Propaganda ) করিয়াছেন এবং 
তাহাদের সম্বন্ধে আমার এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যেরা কি 
করিয়াছেন? কোনও কোনও প্রদেশে সেখানকার প্রাদেশিক যুব-সমিতি খুব 
কর্মঠ ও উৎসাহ-পরাঃণ, কিন্ত বাঙ্গলাদেশে যুব-আন্দৌলনের উৎসের মুখে যেন 
বাধা পড়িয়াছে। এবং এই উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে যে বাণী নির্গত হয় তাহা 
অনেক সময়ে কংগ্রেসের অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিরোধী । 

আর একপ্রকার সমালোচনা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই_আমর! না 
কি অপরকে কাজ করিবার স্থযোগ দিই না। কাজ করিবার স্থযোগ কে কাকে 
দেয়? আমাদেরই বাঁ কাজ করিবার স্থযোগ কে দিয়াছে? যার ভিতরে 
মনুত্যত্ব আছে সে নিজ শক্তি বলে কর্মক্ষেত্র সি করিয়া লয় ; মাত৷! যেরূপ 
শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দেন তার জন্য সেরূপ কর্ণক্ষেতরস্ষ্ি করিয়া দিতে হয় না। 
কিন্ত আমর! সময়ে সহফ়ে রাজনৈতিক নাবালক সাজিয়া বলি যে আমরা কাজ 
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করিবার সুযোগ পাইতেছি না-_আমাদের কর্মক্ষেত্র কেহ আমাদের জন্য সৃষ্টি 
করিয়া দিতেছে না। যে.ব্যক্তি ক্রমাগত অভিযোগ করে যে, সে কাজ করিবার 
যোগ অথবা কর্ক্ষেত্র পাইতেছে না__সে কম্মিন্‌ কালেও তাহা পাইবে না। 
এবং যে ব্যক্তি অভিযোগ না করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ্য় তাহার সুযোগ বা 
কর্মক্ষেত্রের অভাব কোনও দিন হয় না। বাঙলার যুব-আন্দোলনের কর্ণধার- 
রূপে ধাহারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ দায়িত্ব লইয়া বসিয়া আছেন তীহারাও 
কি কাজ করিবার যোগ, স্থবিধা ও কর্মক্ষেত্র পান নাই? f 

বাঙলা দেশে আজকাল তুমুল বাদ-বিসম্বাদ, ভোটাভুটি ও ঝগড়া-বিবাদ 
লাগিয়াছে। বর্তমান দলাদলি যে নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। এই দলাদলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভূগিয়া থাকি আমরা, কারণ 
সহানুভূতির জন্য, অর্থ সাহায্যের জন্য, আমাদের বার বার জনসাধারণের দারস্থ 
হইতে হয়। বগড়া বিবাদ থাকিলে আমরা" সাধারণের নিকট সহানুভূতি পাই 
না-অর্থ তো পাই-ই নাপাই শুধু অনাবিল গালাগালি । বিবাদ কলহ 
যতদিন ‘চলিবে ততদিন আমাদের কাজকর্ম্ম একরকম বন্ধ থাকিবে একথা 
অত্যুক্তি নয়। হৃতরাং বিবাদ যিটাইবার আগ্রহ আমাদেরই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। অথচ কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের পেশা বুঝি ঝগড়া 
করা এবং আমরা কাজকর্শ্ম ফেলিয়া! ইচ্ছা করিয়াই কোমর বাধিয়াছি ঝগড়া 
করিতে । কংগ্রেস একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান-_কংগ্রেল S0cial service League- 
“এর নামান্তর নহে। রাষীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের আদর্শ থাকা স্বাভাবিক এবং 
কর্ম-পদ্ধতি-সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাক! অনিবাধ্য। মত ভিন্ন 
হইলে অনেক সময়ে পথও ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব ব্যক্তিগত ঝগড়া না 
থাকিলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মতানৈক্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মতান্তর 
অনেক সময়ে মনাত্তরে পরিণত হয় এবং তার উপর যখন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্টা 
লাভের আকাঙ্ষা জাগিয়া উঠে তখন দলাদলি আরও তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া 
উঠে। কিন্তু দলাদলির জন্য প্রকৃত পক্ষে কে দায়ী তাহ; অনুসন্ধান না করিয়া 
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কাহারও উপর দোষারোপ কর! ঠিক নর-_ঝগড়া বিবাদের জন্য যাহারা দায়ী 
নয়__তাহাঁদের অনর্থক বদ্‌নামের ভাগী কর! কাহারও উচিত নয়। রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে মতান্তর হওয়া অনিবার্য্য এবং মতান্তরের জন্য ঝগড়া বিবাদ 
হওয়াও বোধ হ্য় তদ্রপ অনিবাধ্য। কিন্ত মতাস্তর যেন মনাস্তরে পরিণত না 
হয় এবং ব্যক্তিগত নিন্দ। ও গালাগালি যেন আমাদের অন্তর না হইয়া দাড়ায় _এ 
বিষয়ে আমাদের সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত। তারপর গণ-আন্দোলনে 
যোগদান করিয়া আমরা যদি এতটা অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি যে, ভোটের পরিবর্তে 
লাঠি ও ছোরা ব্যবহার করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি না তাহা হইলে দেশের 
দুদ্দিন আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেদিন কলিকাতায় এক ছাত্র-সভার কাজ 
পণ্ড করিবার জন্য বাহিরের লোক ও কতিপয় ছাত্র যেরূপ ভাবে আসিয়া 
আক্রমণ করিয়াছিল তাহা অতীব নিন্দনীয় । তার পূর্বের চট্টগ্রামে যে শোচনীয় 
দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, যার ফলে প্রীমান্‌ স্থখেনদুবিকাশ দত্তের মত চতুর্দিশ বদর 
বয়সের আদর্শ বালককে নিজের জীবন দিতে হইল-_-তাহা ভুলিবার নয়। 
এসব গুণ্ডামির জন্য দায়ী কে, তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত । এবং 
অনুসন্ধানের পর আমাদের কর্তব্য স্থির কর! উচিত। যেখানে এরূপ পাশবিকতা৷ 
দেখা দিয়াছে সেখানে একতার নামে এসব ব্যাপারে ধামাচাপা দিয়া কোনও 
লাভ নাই । সমাজের দেহে গলদ যাহা আছে, তাহা শোধন করিয়া ফেলা উচিৎ। 

দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা গুণ্ডামির আশ্রয় লয়__-তাহীরা একবার 
ভাবিয়াও দেখে না যে ইহার পরিণাম কি। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি অপরের উপর 
গুণ্ডামি করে তার জানা উচিত যে একদিন তাহার উপরও গুণ্ডামি হইতে পারে 
কারণ সব মানুষ সমানভাবে সহিষ্ণু ও অহিংস নয়। তারপর আর একটি কথা 
তার মনে রাখা উচিত যে, দেশের জনসাধারণ এ গুণ্ডামি অনুমোদন করে না_ 
স্থতরাং গুগামি যে করিবে সে যে সাধারণের সহান্গভূতি ও ভালবাসা হারাইবে 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেই নাই। সুতরাং গুণ্ডামি আপনাকেই ব্যর্থ করিয়া 


থাকে। 
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আজকাল যুব-আন্দোলন সম্বন্ধে যত লেখা বাহির হয় তার মধ্যে কখনও 
কখনও কেবল সমালোচনাই পাওয়া যায় - পথ নির্দেশ পাওয়া যার না। ফলে, 
তরুণ-সমাজের মধ্যে একটা অর্থহীন বিশৃঙ্খলার ভাব যেন আসিয়া, প্রড়িয়াছে। 
মাহৰ সবের মধ্যে কেবল দোষ এবং খুঁত দেখিতে শেখে কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট 
কোনও নির্দেশ পায় না--কোন্‌ পথে চলা উচিত বা কাহাকে অনুসরণ করা 
উচিত। এ সম্পর্কে 'দাদা কোম্পানীর” খুব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
আমি নিজে এই কোম্পানীর সভ্য কোনও দিন ছিলাম না_-আশা করি কোনও 
দিন হইব না। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না যে, যাহারা একদিন এই 
কোম্পানীর সভ্য ছিলেন তাহারা কেন দাদা কোম্পানীর প্রতি এত বিরূপ 
হইয়াছেন ? তাদের নিজেদের প্রতি কোম্পানী এখন Tiquidation-এ গেছে 
অথবা তার! এখন promotion লাভ করিয়1 ঠাকুর-দাদীর সোপানে উঠিয়াছেন 
ইহাই কি তাহাদের অসন্তোষের কারণ? তাহা যদি হয় তবে তার জন্য 
দায়ী কে? 

আজ বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় রঙ্ঘম্চে দলাদলি ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে 
ইহাতে দুঃখিত ও ব্যথিত হয় নাই এমন মানুষ বাধলাদেশে নাই। বদিকেহ 
থাকেও তবে সে মন্ুত্যপদবাচ্য নয়। কিন্ত ইহাতে হতাশ হইবার কোনও 
কারণ আমি দেখি না। আমার গত ৮৯ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিতরে তৃতীয়বার 
এই দলাদলি বাঙলার রাষ্রীয়-গগন কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম ধাক্কা 
বরং দেশবন্ধুকে খাইতে হইয়াছিল; আমরা অবশ্য তীর পার্খে ও পশ্চাতে 
ছিলাম এবং ধাক্কা খানিকটা আমাদের গারেও লাগিয়াছিল। তখন শুনিতে 
হইয়াছিল দেশবন্ধুর শত্রুপক্ষের মুখে, যে মাসিক ৫০০০২ টাকার আয় 
পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাচ হাজারি মন্নিত্ গ্রহণের জগ ব্যাকুল হইয়াছেন; 
এবং এ কথাও শুনিতে হইয়াছিল যে চিত্তরপ্তনকে তাহারা দেশছাড়া করিবেন । 
দেশছাড়া তাহারা চিত্তরগ্জনকে করিয়াছেন এবিবয়ে-সন্দেহ নাই কারণ দেশবাসীর 
সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে তাহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। 
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' দ্বিতীয় ধাক্কা খাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ । " তখন আমরা 
অনেকে কর্মক্ষেত্র হইতে বহুদূরে ; কিন্তু প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া আমরা 
যে ফলাফলের জন্য অত্যন্ত ওৎস্থক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই । ফলে কংগ্রেসের জয় হইল । এবার তৃতীয় ধাক্কা আমরা 
নিজেরা সামনাসামনি ভাবে থাইতেছি। ফল যে পূর্বরবৎ হইবে এবং 
কংগ্রেসের জয় যে অবশ্যন্তাবী সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই । তবে দুঃখের 
বিষয় এই যে বিরোধের মীমাংসা হইবার পূর্বে অনেক গালাগালি আমাদের 
খাইতেই হইবে এবং অনেক কষ্ট আমাদের সহিতে হইবে। এই বিরোধের 
মূলে যদি তৃতীয় পক্ষের কোনও হাত না থাকিত তাহা হইলে আমরা এত কষ্ট 
পাইতাম না। 

আর একটা তীব্র" সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আমাদের কানে আসে- মেটা 
এই যে কংগ্রেস এতদিন ঝগড়া বিবাদ ছাড়া আর কি করিল? আমাদের 
দেশে ধাহারা ॥০l৮৷০৭] 7535363- ধাহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি আছে__তীহারা কিন্ত 
এ প্রশ্ন করেন না । এই প্রশ্ন করেন তাহারা, বাহারা মনে করেন যে দেশসেবার 
একমাত্র উদ্দেশ্ত-__হাঁদপাতাল নিম্মীণ করা, সেবা সমিতি গঠন করা এবং বন্যা 
ও দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্তের সেবা করা । তাঁহারা হাসপাতালের জন্য ১ লক্ষ 
টাকা দিবেন কিন্তু স্বরাঁজ-লাভের জন্য ১৩০২ টাকাও সানন্দে দিবেন না। 
তাহারা বলেন ওমুক হাসপাতালের এতগুলি ১৪৫ হইয়াছে, এতগুলি রোগীর 
চিকিৎসার আয়োজন হইয়াছে__কিন্তু তোমাদের কংগ্রেসে কি হইয়াছে? এরূপ 
প্রশ্ন শুনিলে কাহার ক্ষমতা আছে যে তাঁহাদের বুঝাইতে পারে যে কংগ্রেসের 
উদ্দেশ্য সকল রোগের মূলে যে মহাব্যাধি (-_যে মহাব্যাধির বিরাম না হইলে 
অন্য কোনও রোগ নির্মূল হইতে পারে না) সেই মহাব্যাধির নিরাকরণ করা ?' 
আমাদের যাবতীয় দুর্দশার মূল কারণ যদি আমাদের পরাধীনতা হয় তাহা 
হইলে যে পর্যন্ত আমরা পরাধীনতা ঘুচাইতে না পারি, সে পর্যন্ত আমরা 
সুস্থ, সবল ও কণ্ঠ জাতি হইতে পারিব না! অতএব আমাদের সমস্ত শক্তি, 


এড নুতনের সন্ধান 


উদ্যম, সম্পদ ও সময স্বাধীনতা লাভের জা ব্যয় করা উচিত । কিন্ত মুস্কিল 
এই যে আমরা শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করিয়া স্বাধীনতার শথে কতদূর অগ্রসর 
হইতে পারিলাম তাহা বাহিরের কোনও মাপকাঠির দ্বারা অপরকে বুঝান যায় 
না। হাসপাতালের বা বিদ্যালয়ের উন্নতি যত সহজে অপরকে বুঝান যায়, 
াষ্ী় উন্নতির কথা সেভাবে বুঝানো বায় না_তাই বিশ্বয়াত্মিকা বুদ্ধি ধাহাদের, 
তাহারা মনে করেন যে আমরা, স্বরাজীরা, কেবল অর্থের অপব্যয় করি এবং 
বাজে বাজে সময় নষ্ট করিয়া থাকি। জাতির মধ্যে আদর্শবাদ আরও সঞ্চারিত 
না হইলে রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি জাগিবে না-রাষ্ীয় বুদ্ধি না জাগিলে রা্ীয় সংগ্রামের 
অর্থ তাহারা বুঝিবেন না-রাষ্ীয় সংগ্রামের সার্থকতা উপলব্ধি না করিলে 
তাহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অর্থ ও সময় ব্যয় করিবেন না এবং 
সৰ্ব্ব পণ করিতে না পারিলে জাতি কোনও দিন স্বাধীন হইবে না। 
তাই আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে আমাঁদের দেশবাসীর মধ্যে political 
mentality বড়ই অভাব। এই রাষ্ট্রীয় মনোভাব বা রাষ্ীয় বুদ্ধি ক্যাট করাই 
কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতির মধ্যে সুদ্ম বুদ্ধি ও সথস্মম বিচারশক্তি না 
আসিলে সে জাতি বহু বৎসর ধরিয়া সর্ববস্থ বিলাইয়| আদর্শের পশ্চাতে ছুটিবার 
সামর্থ পাইবে না। এই বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আনিবার একমাত্র উপায়, সেই 
জাতির মধ্যে আদর্শবাদ সঞ্চার .করা। এই আদর্শবাদ সঞ্চার করিতে হইলে 
জাতির প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিতে হইবে-_তাহার স্বাধীনতার 
আকাঙ্জা-_আত্মবিকাশের স্পৃহা -ভাগাইতে হইবে। স্বাধীনতার জন্য তীব্র 
স্কুধা জাগিলে সে জাতি তখন জীবনপণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। আপ্রাণ 
চেষ্টা ও ব্যাকুল সাধনা জাতি যেদিন করিতে পারিবে, জাতি সেদিন মুক্ত 
হইবে । 
জনৈক বন্ধু আমাকে জেদিন বলিয়াছিলেন গত ছুই বৎসর ধরিয়া! আপনি কি 
করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সঙ্গে সচ্ছে একটু তুলনা করা দরকার 
গত দুই বৎসরের আগের ছুই বংসর ক হইয়াছিল এবং গত দুই বৎসর অন্ত 


) যুব-আন্দোলন ৭৭ 


প্রদেখশই বা কি কাজ হইয়াছে! গত ছুই বৎসর বেশী কাজ হউক আর না 
হউক__এ বিষয়ে ক্রেন সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রীর সংগ্রাম বলিতে যাহা বুঝা যায় 
তাহা যদি ভারতবর্ষে কোথাও থাকে তবে আছে বাহলার় ও পাঞ্জাবে । এবং 
গত ছুই" বংসর বান্গলাদেশে জোরের সন্দে একটা আন্দোলন যদি না চলিয়া: 
থাকিত তাহা হইলে আর বাঙ্গালী সরকার বাহাদুরের কুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিত না। রর 

তথাপি এ কথা কৈফিয়ত স্বরূপ আমি বলিতে চাই না যে আমরা গত 
বংসর যাহাঁ করিয়াছি তার জন্য আমরা খুব প্রশংসার্থ। আমি শুধু বলিতে চাই 
এই কথা যে, যে অবস্থায় আমরা কংগ্রেস হাতে লইয়াছিলাম তাহা বিবেচনা 
করিলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে স্বীকার করিতে হইবে বে 
আমর! সাধ্যমত কর্তব্য, সম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ১৯২৭ সালে 
বাঙলার কংগ্রেস কমিটির অবস্থা ছিল ভা্া-হাটের মত । একে সমগ্র ভারতবর্ষে 
তখন অসহযোগের স্রোতে ভাট! পড়িয়াছে--তার উপর আবার বার্ধলাদেশে 
ভীষণ দলাদলির ফলে তখন কংগ্রেস কমিটি নিজীব হইয়া পড়িয়াছে। দেশের 
বহু কর্মী তখনও কারারুদ্ধ। এই ছুষ্যোগের মধ্যে আমরা ‘অবতীর্ণ হই এবং ধীরে 
ধীরে আবার উৎসাহ গু শক্তি সঞ্চার করিবার চেষ্টা করি। 

আমরা আজ যে যুগসন্ধিস্থলে দাড়াইয়া আছি সে অবস্থায় যদি কাহাকেও 
কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তবে একদিকে তাহাকে জোড়াতালি দিয়া 
পুরান প্রোগ্র্যাম অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সঙ সন্দে ভবিষ্যতের 
জন্য এবং ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে । যে 
প্রোগ্র্যাম লইয়া ১৯২১ সাল হইতে এতদিন আমরা চলিয়াছি, সে প্রোগ্রাম 
যথেষ্ট নয়। আমর! এ কর বৎসরের চেষ্টার ফলে যত লোকের অন্তরে জাতীয় 
ভাব উদ্ধ [দ্ধ করিতে পারিয়াছি তাহাও যথেষ্ট নয় । এখন আমরা নৃতন প্রোগ্যাম 
চাই কিন্ত নূতন প্রোগ্যাম চাইবার পূর্বের চাই নৃতন: মান্য_-যাহীরা নূতন 
প্রোগ্র্যাম গ্রহণ করিতে পারিবে । এখনকার কংগ্রেসে আপনি নূতন প্রোগ্র্যাম- 


৭৮ নৃতনের সন্ধান 
লইরা যান__কেহ তাহা গ্রহণ করিবে না-_গ্রহণ করিলেও তাহা কাজে 
লাগাইবে না_ অর্থাত অন্তরের সহিত গ্রহণ করিবে ন1।, আমাদের মধ্যে 
একজন লোক আছেন যাহারা “প্রোগ্রাম, প্রোগ্যাম” বলিয়া কেবল চীৎকার 
করেন কিন্তু তাহারা তলাইয়া দেখেন না যে নৃতন মানুষ তৈয়ার না করিলে সে 
প্রোগ্র্যামের মূল্য বুবিবে কে? 

১৯২৭ সাল হইতে এই প্রশ্নই আমার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া 
আসিতেছে। নৃতন প্রোগ্রাম আমারও একটা আছে__কিন্ত সে প্রোগ্র্যাম 
দিবার সমর এখনও আসে নাই__-আসিবে সেইদিন, যেদিন নৃতন মানুষ প্রস্তুত 


হইবে, যাহার! কর্মপন্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে। নৃতন 
মান্গষ তৈরারী করিবার চেষ্টার আমি এখন নিরত। তাই গত ছুই বৎসর ধরিয়া 


আমি ছাত্র-আন্দৌলন, যুব-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন্স প্রভৃতি" বিষয়ে এত 
জোর দিয়া বলিয়া আদিতেছি। এই সক আন্দোলনের সাহায্যে যদি নৃতন 
মাইব-_পুরুষ ও নারী- প্রস্তত হয়, তখন নৃতন প্রোগ্র্যাম দিলে তার সার্থকতা 
হইবে । 

এই সব আন্দোলনের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে নৃতন আদর্শ চাই। 
আমার আদর্শদেশের ও সমাজের সর্বানীন যুক্তি। সর্ববাঙ্গীন মুক্তির বাণী 
গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে । স্বাধীনতার 


অন্য পাগল হইয়া উঠিবে। - 
পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নৃতন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে । জাতিভেদের 


> যুব-আন্দোলন ৭৯ 
অচল আয়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে হইবে; নারীকে সর্জভাবে মুক্ত 
করিয়া সমাঙ্গে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে 
হইবে ; অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণ-ধন্ম নিব্বিশেষে প্রত্যেকে 
(কি ুরুব কি নারী ) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও স্থবিধ পায় 
তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজতত্রমুলক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্টর যাহাতে স্থায়ী 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। 

এক কথায় আমর! চাই ভারতের পূর্ণ ও সর্বাহ্ীন স্বাধীনতা । এই নৃতন 
স্বাধীন ভারতে যাহারা জন্সিবে তাহার! মানুষ বলিয়া জগৎ সভায় পরিগণিত 
হইবে। ভারত আবার জ্ঞানে বিজ্ঞানে_ ধর্মে কর্মে শিক্ষায় দীক্ষায়-__শৌর্য্যে 
বীর্যে জগৎ্-বরেণ্য হইবে। 

আমাদের কর্তব্য কি তাহা আর খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই। আমরাই 
তে নূতন ভারতের রষ্টা। অতএব, এসো আমরা সকলে মিলিয়া এই পবিত্র 
মাতৃষজ্ঞে যোগদান করি. মা আমাদের আবার বাঁজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইবেন। এখনকার কাজালিনী মাকে বঁ়ৈশধ্যসম্পন্না দশভূজারূপী 
দেখিয়া! আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে। অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ ! 
আর মুহূর্তমাত্র বিলন্ব না করিয়া সর্বস্ব বলিদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই! 


[ বিগত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯, মেদিনীপুর যুব-সন্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ | ] 


চার 


“মনে রাখিবেন আমাদের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নুতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইৎ্ব। পাশ্চাত 
সভাতা আমাদের নমাজে ওতংপ্রোতঃভাবে প্রবেশ করিয়া! আমাদিগকে ধনেপ্রাণে মারিতে চেষ্ট1 
করিতেছে। আমাদের ব্যবসায় বাণিজ্য, বর্দ-কর্ম, শিল্পকলা মরিতে বগিয়াছে। তাই জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে আবার মৃতসঞ্লীবনী সুধা ঢালিতে হইবে । এই ইধা কে আহরণ করিয়| আনিবে ?” 

* ক 


সং 


হে আমার তরুণ ভাই ও ভগিনী সকল! আপনারা আমাকে এই তরুণ 
পরিষদের সভাপতি-পদে বরণ করিয়া যে প্রীতির নিদর্শন দেখাইয়াছেন তার 
অন্ত আমার আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত 
হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত তরুণ সশ্রদায়ের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া 
গিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের প্রভাবে আমরাও আজ এখানে সমবেত 
হইয়া জীবনের সমন্তা সমাধানে ব্রতী হইয়াছি। 

প্রায় আড়াই বৎসর পরে কারার প্রাচীরের বাহিরে যখন পদার্পণ করি, 
তখন দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সর্বপ্রথমে এই কথাই মনে হইয়াছিল যে 
কতকগুলি দুর্ঘটনা ও দুর্ৈব বশতঃ আমরা যেন আপাততঃ বড় কথা ভাবিবার 
এবং দুরের বস্তু দেখিবার ক্ষমতা হারাইয়াছি। ইহার ফলে আমাদের সমাজে 
নীচ চিন্তা ত্র স্বার্থ ও পরস্পরের মধ্যে দলাদলি দেখা দিয়াছে, আমরা অসত্যকে 
সত্য মনে করিয়া, সাসলকে ছাড়িয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছি। কিন্তু সুখের 
বিষয়, আমাদের এই সামাজিক মোহ ভাঙ্গিতেছে) আমরা আমাদের সহজ 
দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছি। তরুণের খদয়ে আবার আত্ম-প্রত্যয় জন্সিতেছে। সে 
বুঝিতেছে_জীবনে তাহার উপর কত বড় দারিত্ব ন্যস্ত হইয়াছে; সে উপলব্ধি 


যুব-আন্দোলন ৮১ 
করিতেছে যে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িয়া তোলার ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে 
হইবে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের তরুণ সমাজ আজ নিজের, অন্তরে অনন্ত 
শক্তির সন্ধান পাইতেছে! স্বদেশে সর্বকালে যে মৃত্যুপ্য় তরুন-শক্তি মুক্তির 
ইতিহাস রচনা করিয়াছে, আমাদের দেশে আজ সেই তরুণশক্তিই নিজের 
অস্থি দান করিয়া ব্নিম্মীণের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে। 

আমাদের জাতীয় সমস্তা বিবয়ে আমার বক্তব্য অনেক আছে। একটি 
অভিভাষণে বা বক্তৃতায় তাহা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়--তাই আমি 
সে চেষ্টাও করিব না। বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি মূল সমন্তা 
সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলিয়া ক্ষান্ত হইব। 

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সভ্যতার অভ্যুথথান, ক্রমোন্নতি ও পতন হইরাছে। 
আমরাও একদিন স্বাধীন ছিলাম ধর্শে কর্ণ, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, 
যদ্ধবিগ্রহে__ভারতবানীও একদিন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত। 
কালের চক্রবৎ পরিবর্তনের সঙ্দে সঙ্গে আমরা সে প্রাচীন গৌরব হারাইয়াছি। 
আছ আমরা শুধু পরাধীন তাহা নয়”_বিদেশী সভ্যতার সম্মোহন-বাণের 
আঘাতে আমরা আমাদের প্রাণ ধর্ম হারাইতে বসিয়াছি। তবে আনন্দের 
বিধর এই যে অজ্ঞান-নিশা প্রায় কাটির! গিয়াছে; আমরা জাতীয় চৈতন্য 
ফাগিয়া পাইতেছি। 

সকল জাতি বা সকল সভ্যতার যে পতনের পর পুনরত্যুতথীন ঘটিয়া থাকে__ 
এ কথা বলা যায় না। ভগবানের আনীর্বাদে আমাদের দেশে কিন্তু পতনের 
পর পুনরত্যু্থান আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন বাহিক 
চাঞ্চল্যমাত্র নয়,-_ইহা জাতীয় আত্মার জাগরণেও অভিব্যক্তি। আমার কথা 
যে সত্য তার প্রমাণ এই যে আমাদের দেশে নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৃতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে । স্থ্টিই জীবনের লক্ষণ, কাব্যে 
সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধন্ছে কর্মে, কলা বিজ্ঞানে _নৃতন সৃষ্টির যে পরিচয় 


ভারতবাসী দিতেছে__তাহা, হইতে সপ্রমীণ হইতেছে যে ভারতের আত্মা 
৬ 


৮২ নূতনের সন্ধান 
জাগিরাছে, ভারতীয় সভ্যতার নৃতন অধ্যায় আমাদের চোখের সামনেই রচিত 
হইতেছে। 

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, কোনও সভ্যতার পতন হইলে সেই জাতির দৃষ্টি- 
শক্তি লোপ পায়, জাতির চিন্তাশক্তি ও কম্মপ্রচেষ্টা গতান্গতিক পন্থা অনুসরণ 
করিতে থাকে । ব্যক্তি:ও জাতির জীবনে adventure ও enterprise-র স্পৃহা 
হ্রাস পায়, কতকগুলি বাধ! বুলির রোমন্থনের দ্বারা জাতি আত্মপ্রসাদ লাভ 
করে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে চিস্তা-রাজ্যে বড় রকমের ওলট- 
পালটের প্রয়োজন এবং জীব-রাজ্যে ( biological plane ) রক্ত-সংমিশ্রণ 
আবশ্যক । আমি বৈজ্ঞানিক নহি, স্থতরাং আমার পক্ষে জোর করিয়া কিছু 
বলা সম্ভব নয়। তবুও আমার মনে হয় যে নৃতন সভ্যত! স্থট্টির মূলে খানিকটা 
রক্ত-সংমিশ্রণের আবশ্যকতা আছে। তবে ভারতের বাহিরের জাঁতির সহিত 
ভারতবাদীর রক্ত-সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ সংমিশ্রণ যদি বেশী 
হয় তবে তার ফল অহিতকর হওয়ার আশঙ্কাই বেশী। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রহ্ধদেশ। 
কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে--বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের মধ্যেঁযে সব জাতি আছে 
তাহাদের মধ্যে খানিকটা! রক্ত-সংমিশ্রণ হইলে ফল যে ভাল হইতে পারে 
তাহ! মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

আমাদের জাতীয় অধঃপাতের অনেক কারণ আছে তন্মধ্যে একটা প্রধান 
কারণ এই যে, আমাদের দেশে ব্যক্তির ও জাতির জীবনে প্রেরণা বা initiative 
হ্রাস পাইয়াছে। আমর! বাধ্য না হইলে এবং কশাঘাত না! খাইলে সহজে 
কিছু করিতে চাই না। বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিশ্যতের পানে তাকাইয়া 
যে অনেক সময়ে অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবের দৈন্তকে অগ্রাহা করিয়| 
আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক সময়ে যে হাসিতে হাসিতে বিলাইয়া 
দেওয়া প্রয়োজন__-এ কথা আমর! কাধ্যতঃ স্বীকার করিতে চাই না। এই জন্য 
প্রেরণা বা 15168%-এর অভাবের দরুন, ব্যক্তি ও জাতির ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ 
ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তির ও জাতির জীবনে ইচ্ছাশক্তি 


যুব-আন্দোলন ৪ ৮৩ 
পুনরায় জাগ্বাইতে না পারিলে মহ্‌ কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে 
না। শুধু আদর্শের প্রেরণায়ই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হর। আমরা আদর্শ 
ভুলিয়াছি বলিরাই আমাদের ইচ্ছাশক্তি আঙ্গ এত ক্ষীণ। বর্তমানের ভাব-দৈত্য 
বিদুরিত করিয়া নিজ নিজ জীবনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে 
আমাদের প্রেরণাশক্তি জাগিবে না_-এবং প্রেরণাশক্তি ন! জাগিলে চিন্তাশক্তি ও 
ক্মপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত হইবে না। 
সমাজের পুনর্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে নানা প্রকার মতের ও 


“কশ্ম প্রণালীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় যথা Socialism, State Socialism, 


Guild Socinlisn, Syndic4lism, Philosophical Anarnism, Bolshe- 
Vism, Fascism, Parliamentary Damocracy, Aristocracy, Absolute 


Monarchy, Limited Monarchy, Dictatorship ইত্যাদি । এই সব 


, মতবাদের বিষয় আমি সাধারণভাবে ২1১টি কথা বলিতে চাই । প্রথমতঃ সকল 


মতের ভিতর“অন্ন বিস্তর সত্য আছে, কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনও 
মতকে চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিস্ঘত কাজ 
নয়। দ্বিতীয়তঃ এ কথা ভূলিলে চলিবে না যে কোনও দেশের কোনও 
প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বলপূর্বাক অন্য দেশে রোপন 
করিলে সফল ন! ফলিতেও পারে । প্রতোক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় 
সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের 
প্রয়োজন হইতে । স্থতরাং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও প্রতিষ্ঠান 
গডিতে হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপাশ্বিক অবস্থা ও বর্তমানের আবহাওয়া 
অগ্রাহ্থ করা সম্ভব বা সমীচীন নহে। 

আপনারা জানেন যে Marহianisদ-এর তরঙ্গ এ দেশে আসিয়া 
পৌছিরাছে; এই তরন্দের আধাতে কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। Kar! 
৯৮5-এর মতবাদ পূর্ধিপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশ যে হুখনন ন্ধিতে ভরিয়া 
উঠিবে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহারা রুশিয়ার দিকে 


৮৪ নূতনের সন্ধান 


অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে রুশিয়াতে যে 
Bolshevism প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-_তার সহিত Marxian Socialism-এর মিল 
যতটা আছে-__পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয়। রুশিয়া Marxian মতবাদ গ্রহণ 
করিবার সময়ে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ বত্তমানের আবহাওয়া 
এবং নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া যায় সাই। আজ যদি 
৭71 Marx জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি রুসিয়ার বত্তমান অবস্থা 
দেখিয়া কতটা সুখী হইতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে--কারণ আমার 
মনে হয় যে 1 M৭rx বিশ্বাস করিতেন যে তাহার সামাজিক আদ একই 
ভাবে, রূপান্তরিত ন! হইয়া, সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ সব 
কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই বে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, 
আমি অন্ত দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী । 

আর একটি কথার উল্লেখ ন! করিলে আসল কথাই বলা হইবে ন|। পরাধীন 
দেশে যদি কোনও “৪”--সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা 
nationalism | যতদিন আমরা স্বাধীন না হইতেছি ততদিন আমরা 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ( Social and Economic ) পুনর্গঠনের অবসর ও 
স্যোগ পাই না, এ কথা ধ্ৰুব সত্য। স্থতরাং সর্বাগ্রে আমাদের সমবেত 
চেষ্টায় শ্বাধীনতালাভ করিতে হইবে। দেশ, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের 
সম্পত্তি নয়_এবং কি হিন্দুং কি মুসলমান, কি শ্রমিক, কি ধনিক-. কোনও 
সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে, সকলের সহযোগ ব্যতীত, দ্বরাজলাভ করা সম্ভব নয়। 
কিন্তু তাহা হইলেও, সকল ব্যক্তির ও সকল সম্প্রদারের ন্যাধ্য দাবী আমাদিগকে 
শ্বীকার করিতেই হইবে; কারণ সত্য ও স্ায়ের উপর আমাদের জাতীয়তা! 
যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সে জাতীয়তা একদিনও টিকিতে পারে না। এই 
জন্য আমি সঙ্ববন্ধ শ্রমিক বা ক্লক সম্প্রদায়কে স্বরাজ-আন্দোলনের পরিপন্থী 
তো মনে করিই নাঁ-বরৎ আমি মুক্তকণ্ে স্বীকার করিব যে, তাহাদের সহযোগ 
ব্যতীত দ্বরাজ-লাভের আশা দুরাশ! মাত্র এবং তাহারা যে পর্য্যন্ত সজ্ববদ্ধ না 


যুব-আন্দৌলন ৮৫ 


হইতেছে ততদিন তাহাদিগের পক্ষে স্বরাজ আন্দোলনে অথবা সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না। 

এ কথ' অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকল দেশে, বিশেষতঃ আমাদের 
এই অভাগা দেশে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমপ্রদায়ই দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ । তাহারা 
যে শুধু মুক্তিপথের অগ্রদূত তাহা নয়__গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত। যতদিন 
পর্য্যন্ত জন-সাঁধারণের মধ্যে প্রকৃত জাগরণ না আসিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত 
শিক্ষিত সমপ্রদায়কেই গণ-আন্দৌলনের অগ্রদূত হইতে হইরে। এতদ্যতীত 
যাবতীয় গঠন-মূলক কাজে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই অগ্রণী হইয়! পণ-গ্রদর্শকের 
কাজ করিতে হইবে । এই সকল কারণে আমি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের 
অভাব অভিযোগের বিষে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। 

প্রথমতঃ”তাহাদের'ভাবের অভাবের কথা । আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে আদশপ্রেম ও আদর্শনিষ্ঠার অভাব আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। এই ভাব দৈন্তের কারণ কি? কারণ এই যে, যাহারা আমাদিগকে 
শিক্ষা দেন তাহার! শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদশের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপন 
করেন না। আমাদের ভাব-দৈন্তের জন্য আমি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে প্রধীনতঃ দায়ী করি। আমি জিজ্ঞাসা করি__ 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিনায় কি যুক্তির বায়ু খেলিতে পায়? যাহারা এ 
আঙিনায় জ্ঞানাহরণের জন্য বিচরণ করে তাহারা কি মুক্তির আদশেন ছারা 
অনুপ্রাণিত হয়? আপনারা সকলে জানেন যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে 
যে পূত আন্দোলন ফরাসী দেশের এক প্রাপ্ত হইতে অপর প্রাপ্ত পর্য্যন্ত জাগরণের 
বন্যা আনিয়াছিল সেই আন্দোলনের অধিনায়ক ছিলেন-_ফরাসী দেশের 
অধ্যাপক সম্প্রদায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পার] 
যায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা কতদূর পৌছিয়াছে। কিন্তু আমাদের হতাশ 
হইলে চলিবে না। অধ্যাপক সম্প্রদায় যদি নিজেদের কর্তব্য না করেন-_ 
তাহারা যদি নিজ নিজ জীবনের আদশ”ও শিক্ষার প্রভাবে মান্য সৃষ্টি করিতে 


৮৬ ? নৃতনের সন্ধান 


অক্ষম হন-_তাহা হইলে ছাত্রদিগকে চিভের চেষ্টায় ও সাধনার ছারা মানুষ 
হইতে হইবে। ¢ 

ভাবের দৈন্তের পরই অন্নাভাবের কথা মনে পড়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বেকার সমস্ত। যে কিরূপ গুরুতর হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা'নানা কারণে 
আমার জানিবার সুযোগ হইয়াছে। এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন না 
যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আধিক অবস্থার চেয়েও অনেক বিষয়ে খারাপ । 
[কুরির দ্বারা! যে তাদের অভাব মিটিতে পারে এ আশা নাই, কারণ শিক্ষিত 
যুবকের সংখ্যার অপেক্ষা চাকুরির সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং ইহা অনিবাধ্য 
যে আগামী ৩০।৪০ বৎসরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই অনাহারে 
মরিতে হইবে । কিন্ত আজ হইতে আমরা যদি চাকুরির আশ। পরিত্যাগ 
করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিই, তাহা হইলে আমরা মরিয়াও আমাদের সন্তান 
সন্ততিদের বাচিবার উপায় করিয়া যাইতে পারিব। : কিন্তু এখনও যদি আমরা 
চাকুরির আশায় ঘুরিতে থাকি তাহা হইলে আমরা তে! মরিবই__সঙ্গে সঙ্গ 
আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের্র মরণের আয়োজন করিয়া যাইব । 
আমাদের মাড়োয়ারী ভাইরা 51৫০ বৎসর পূর্বের যেরূপ নিঃসহ্থল ও কপর্দকহীন 
অবস্থার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন আমাদিগকেও ঠিক সেইভাবে ও 
সেই অবস্থায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে এবং নিজেদের অধ্যবসায়, 
চরিত্রবল ও কষ্টপহিফুতার ছারা ব্যবসাক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইবে । 
“নান্য পন্থা! বিদ্যতে অয়নায় |” 

আমাদের বর্তমান কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভৃত আলোচনা না করিয়া আমি 
মাত্র কয়েকটি কথা বলিব। আমাদের এখন দুই দিকে কাজ করিতে হইবে । 
প্রথমতঃ ভাবের দৈন্য ঘুচাইবার জন্য নৃতন ভাবের ধারা! প্রবাহিত করিতে 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেশের মধ্যে যতগুলি যুবক সমিতি ও যুবকদের আন্দোলন 
আছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সকলের মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপন করিতে 
হুইবে । 


যুব-আন্দৌলন রঃ ৮৭ 


» যাহার! বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুটির কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন তাহাদের মধ্যে ভাবের 
আদান প্রদান যাহীতে হয় তার জন্য একটা League of Young Intellectuals 
গঠন করা আঁবশ্তক। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সকল 
ক্ষেত্রের কর্মী এই [০U৪০-এর সভ্য হইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, 
যাহার! “best brain of the entire nation” তাহাদের একত্র করিতে 
হইবে তাহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে 
এবং তাহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
সৃষ্টি কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র জাতিকে লবল, সুস্থ:ও কৃতী করিয়া 
তোলেন তাহার আয়োজন করিতে হইবে৷ 

দ্বিতীয়তঃ, যুবকদের কর্ণ প্রচেষ্টা যাহাতে ভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী না 
হয় এবং যাহাতে সকল, চেষ্টা সংহত ও সজ্ঘবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের দিকে 


পরিচালিত হয়, তার জঙ্ত কেন্দ্রীয় সমিতির আবশ্যকতা এই উদ্দেশ্য লইয়া 


কয়েক বংনর পূর্বে নিখিল বঙ্গীর যুবক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। নানা কারণে 
ও সমিতির কার্যকলাপ আশানুরূপ ফল প্রদান বরে নাই। কিন্ত আমার ৷ 
মনে হয় যে আজ এ নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সময় 
আসিয়াছে । কোনও নৃতন কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন ন! করিয়া আপনারা যদি 
এ পুরাতন নিখিল বন্ধীয় যুবক সমিতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারেন তাহা হইলে শীন্রই সুফল ফলিবে, একথা আমি বিশ্বাস করি। 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি থে বিস্তৃত কর্জতালিকা দিবার চেষ্টা আমি করিব 


না। কি আদৰ্শ লইয়া এবং কি গ্রণালীতে কাজ করা৷ আবশ্যক সে বিষয়ে কিছু 


বলিলেই আমার কর্তব্য সম্পাদিত হইবে। বাস্তবের দিক হইতে দেখিলে 
অন্না্দির অভাব (২) বস্ত্রাদির 
চাই, বস্ত্র চাই; শিক্ষা! চাই । 
আমাদের জাতীয় দৈন্যের 
সুতরাং যদি আমাদের 


আমাদের অভাব প্রধানতঃ তিন প্রকার-(১) 
অভাব (৩) শিক্ষার্দির অভাব। আমরা অন্ন 
কিন্তু মূল সমস্যার দিকে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে 
প্রধান কারণ_ ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার অভাব। 


৮৮ £ নৃতনের সন্ধান 

National will বা ইচ্ছাশক্তি জাগরিডত না হর তাহা হইলে শুধু অন্ন, বন্ধ ও 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে.না। Benevolent 
Despot-এর মত সরকার বাহাদুর অথবা Loca] Rody-র| যদি জন-সাধারণের 
অন্ন, বস্তু ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলেও আমরা মানব হইতে 
পারিব না। সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে দোষ নাই কিন্তু প্ৰধানতঃ নিজেদের 
সমবেত চেষ্টায় আমাদিগকে অয়ন, বস্তু ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি 
আমরা সমবায় প্রণালীতে এই কাজ করিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের 


জাতীয় ইচ্ছা শক্তি ফিরিয়া আসিবে-- এবং স্বরাজ স্বাধীনতা অনার্সে লভ্য 
হইয়া পড়িবে । 


পল্লী-সংস্কারের কথা চিন্তা করিলে এই কথাই মনে হয় | আমাদের সর্বদা 
লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে গ্রামবাসীরা প্রধানত; নিজেদের চেষ্টায় অন্ন, বন্ধ, 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোননতির ব্যবস্থা করেন। প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির হইতে 
সাহায্য পাঠানো দরকার হইতে না'পারে কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত বদি পল্লীবাসীরা 
স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারেন তাহা হইলে সে পল্ী-সংস্কীরের ; 
কোনও সার্থকতা হইবে নাঁ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ 
গ্রামবাসীর মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতার ভাবই প্রবল সুতরাং স্বাবলম্বনের ভাব 
জাগাইতে হইলে বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। 


আজকাল বন্যা ও ছুভিক্ষ নিত্য ঘটনায় পরিণত ইইয়াছে। বন্তা ও 
দুভিক্দের সময়ে অনেক সমিতি সাধ্যমত এই সকল অভাব যোচনের চেষ্টা 
এবং ধনিক সম্প্রদায়ও অনেক ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ সকল সৎ 
প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ 
কি, সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করা প্রয়োজন । গবেষণা আরম্ভ করিলে 
একদিনেই যে আমরা একটা মীমাংসায় উপনীত হইব সে আশা আমি রাখি 
না। কিন্ত তথাপি অবিলম্বে এ বিষয়ে গবেষণা সুরু কর! দরকার । আমি 


করেন 


লারা শালা সায়া তা 


যুব-আন্দোলন ৮৯ 
সকল ‘চিন্তাশীল যুবককে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি । 

আমাদের সমাজের মধ্যে যে সব অত্যাচার ও অনাচার ধর্ম বা লোকাচারের 
নামে চলিতেছে সে বিষয়েও যুবকদের একটা কর্তব্য আছে। আচাধ্য 
প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশুয় অনেক সময় বলেন যে আমাদের যুবকেরা বিবাহের সময়ে 
হঠাৎ বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ে। আমার নিজের মনে হয় যে শুধু বিবাহ 
কেন__আমরা অনেক সময়ে স্থবিধা মত বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ি। যুবকেরা 
যে বাপ বা গুরুজনের নামে মধ্যে মধ্যে অন্যায় কাজ করিয়া থাবেন__এ 
কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে । আমি বিশ্বাস করি যে 
আমাদের যুবকেরা যদি সভ্ববদ্ধ হইয়া সামাজিক অত্যাচার ও দেশের অনাচার 
নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে অনতিবিলন্ে আমাদের সমাজে 


* যুগান্তর উপস্থিত হইবে। 


আমার ভাই ও ভগিনী সকল, আজিকার মত আমার বক্তব্য শেষ করিতে 
চাই। মনে রাথিবেন যে আমাদিগকে সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নৃতন জাতি 
সষ্টি করিতে হইবে । পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতঃপ্রোত ভাবে 
প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে । আমাদের 
ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্শ-কর্ণ, শিল্প-কলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে আবার মৃত-সভীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এ সুধা কে আহরণ করিয়া 


আনিবে? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট ষে ব্যক্তি 


সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে_ শুধু সেই ব্যক্তিই অমতের সন্ধান 
কিন্তু আমর! ক্ষুদ্র অহমিকার 


পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র” 
দ্বার! পরিবৃত বলিয়া অস্তনিহিত অমৃত সিদ্ধুর সন্ধান পাই না। আমি 
আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি আন্ুন-_আপনারা আন্গন__ মায়ের মন্দিরে 
টিয়া আমরা সকলে দীক্ষিতপহই 1: আনুন; জমা সরা এক বাক্যে এই 
প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশসেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে_; 


৯০ নৃতনের সন্ধান 
দিশযাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বন্থ বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া 
অম্বত লাভ করিব। তাহা যদি আমর করিতে পারি তরে নিশ্চয়ই আনিনত 
“ভারত আবার জগৎ সভায় 
শ্রেষ্ট আসন লবে !” 


[ বিগত ১ল| পৌষ ১০০৫, কনিকাত। ইউনিভািি ইনটটিউট হল-গৃহে নিখিল বঙ্গীয় বুর- 
সন্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ] 6 


9. 


পাচ 


“চি! ও কর্ণের নবধারার প্রবর্তন করিতে গেলে যে বর্তমান ভাববার! ও স্বার্থ এবং শক্তিশালী 
দলের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক কিন্ত তাহাতে ভীত হইলে আমাদের 
চলিবে লা । বিরোধ ও বহুবাধার মধ্য দিয়াই বুয-আন্দোলনকে অগ্রনর হইতে হইবে! এমন অনেক 
সময় আসিবে, বধন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব এবং সম দাং হইতে যেন আসর! বিচ্ছি 
_ এইরূপ মনে হইবে। সেই স্কট নময়ে আমাদের নেই আইরিশ সহাপুরুষের বাণী মনে রাখিতে 
হইবে, যিলি আনন বিপদের মাঝখানে দীড়াইয়। দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,_জগৎকে যেমন একজন 
(খৃষ্ট) উদ্ধার করিয়াছিলেন আয়ার্লওকে তেমনি একজনই উদ্ধার করিতে পারেন । 

ও 


* 


মধ্য প্রদেশের যুব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রিত 


করিয়া আমাকে ফে-সম্মান করিয়াছেন, তাহার অন্ত আপনাদিগকে ধন্যবাদ 


দিতেছি। 

জাতীর জীবনের এক গণসন্ধিক্ষণের মধ্য 
এখন সকল বুবকেরই কর্তব্য আমাদের ভৰিষ্যৎ কৰ্ম্ম পন্থা স্থির করিবার জন্য 
মিলিতভাবে পরামর্শ কর1। আমাদের জাতীয় জীবনের মূলগত সমস্তাগুলির 
সমাধান করিবার বা জজ্জন্ত চেষ্টা করিবার উদ্দেষ্ঠ মধ্য-প্রদেশের যুবকেরা যে 
বয়োবৃদ্গণের সাহায্যের মুখ না চাহিয়া নিজের! উৎসাহী হইয়া চেষ্টা করিতেছেন, 
ইহাকে আমি বর্তমান সময়ের অত্যন্ত আশাপ্রদ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। 
যদি আপনাদের এই মহৎ, প্রচেষ্টার সাফল্যের একটুও সাহায্য করিতে পারি, 
তবে আমি নিজেকে ধন্য এবং আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। 


দিয়া আমর! অগ্রসর হইতেছি। 


৯২ নৃতনের সন্ধান 

যাহার! বর্তমানের এই যুব-আন্দোলনের প্রতি খানিকটা. বিরূপ, অথবা 

ইহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে অক্ষম বলিয়া স্বীকার করেন, এদেশে 
* এরূপ কেহ কেহ আছেন__এবং সাধারণের চক্ষে তাহাদের মদ্যে কেহ বা 

প্রতিষ্টাবান্‌, যুব-আন্দোলনের গূঢ় মর্্র বুঝিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহারা 
যোগদান করেন নাই বলিয়া এরূপ কোনও আন্দোলন গড়িয়া উঠা উচিত নয়_ 
সম্ভবতঃ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যুব-আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন, 
এরূপ লোকের অভাব নাই ! 

ভারতবর্ষে আজিকার এই নব্ভাগরণের প্রথম উন্মেষের সময় হইতেই এক 
এক কিয়া অনেকগুলি আন্দোলন-প্রচেষ্টা ও ভাবধারার আবির্ভাব হইয়াছে। 
ইহাদের অস্তিত্ব সত্বেও যে যুব-আন্দৌলনের রূপ লইয়া অপর একটি আন্দোলনের 

জন্ম হইবে, ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ইহার আবির্ভাবের ‘যথেষ্ট প্রয়োজন 
ছিল। ব্যক্তি ও জাতির প্রাণে নিশ্চয়ই এমন কোনও গভীর আকাজ্গা 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার ফলে যুব-আন্দোলনের স্থষ্টি হইয়াছে। অন্তরের 
সেই মূগগত আকাজ্ষা হইতেছে স্বাধীনতা ও আপনাকে সার্থক করিবার 
আকাঙ্ষা। 

দেশ আজ এমন একটি আন্দোলন চায়, যাহা ব্যক্তি ও জাতিকে সর্ববপ্রকারের 
বন্ধন হইতেই মুক্তি দিবে_-তাহারা আত্মপ্রকাশ ও সার্থকতার সকল পথই 
খুলিয়া দিবে। কেহ কেহ হয়তো! যুব-আন্দোলনকে কংগ্রেসের অন্তভূর্ত একটি 
শাখা-আন্দোলনে পরিণত করিতে চাহেন; কিন্তু তাহার! ইহার উদ্দেশ্য ও 
সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 

কংগ্রেস মূলতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; ইহার উদ্দে সীমাবদ্ধ! 
রাজনৈতিক সমস্ত! সম্পর্কেও কংগ্রেস এখনও পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া 
গ্রহণ করেন নাই। তাই যে সকল তরুণ-তরুণী জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে 
চাহেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাহেন, তাঁহারা 
খে কংগ্রেসের মত শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে 


যুবআন্দোলন ৯৩, 
পারিবেন না এবং মানব-হৃদয়ের সকল আকাজ্ষা ও জীবনের সকল কামনাকে 
পূর্ণ করিতে চাহে ,এমন একটি আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে চাহিবেন, 
তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তাই বুঝা যায়, যুব-আন্দৌলন কেবল 
মাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন না হইলেও রাজনীতি ছাড়া নয়। ইহার উদ্দেশ্যের 
পরিধি জীবনের মূতই ব্যাপক । ইহার সমগ্রতার মধ্যে জীবনের সকল ভিন্ন 
ভিন্ন দিকগুলিই রহিয়াছে বলিয়। যুব-আন্দোলন আমাদের রাজনৈতিক 
উন্নতিতেও উৎসাহদান করিবে। 

যুব-আন্দোলন বর্তমানের প্রতি আমাদের অসন্তোষের প্রতীক। যুগ-সঞ্চিত 
বন্ধন, স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইহা একটি বিশিষ্ট রূপ । 
সকল শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানবের অফুরন্ত স্থজনীশক্তি-প্রকাশের ক্ষেত্র উন্মুক্ত 
করিয়া দিয়া আমাদের “ও মানবজাতির জন্য নৃতনতর জগতের প্রতিষ্ঠাই ইহার 
লক্ষ্য । যুব-আন্দোলন তাই বর্তমান আনদোলনসমূহে উপরে শ্যন্ত একট! 
অতিরিক্ত বা বিদেশ হইতে আমদানী করা কণ্মধারা! নয়__ইহা| সত্যকার একটা 
স্বতন্ত্র আন্দোলন এবং ইহার মূল উৎস মানব-স্বভাবের গভীরতম অস্তঃস্থল । 

বর্তমান যুগের একট! বিশিষ্ট অগাব ও মামুনের প্রাণের উদগ্র বাসনাকে পূর্ণ 
করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব । ইহার গৃঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলে 
কেবলমাত্র আন্দোলনে যোগদান করিলে ব! যুবসংঘে প্রাধান্য স্থাপন করিলে 
কোন ফললাভ হইবে ন!। আমার মনে হয়, যুব-আন্দোলনের প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্যটি না থাকিলে কেবলমাত্র তরুণ-তরুণীর সংঘ হইলেই কোন প্রতিষ্ঠান 
যুব-সংঘ পদবাচ্য হইতে পারে না! আমি পূর্বেই বলিয়াছি, একটা চঞ্চলতা 
ও বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং নব-বমাজ স্থাপনের পরি 
আন্দোলনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। সকল প্রকার বন্ধন মুক্তি ২ 
রা উহা হরর বিবেকের ইপ্দিতের বিরুদ্ধে যাইতে চাহে, সেখানে 


আচার ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-_যুব-আন্দৌলনের ইহাই লক্ষ্য । বু 
মন্ত্র হইতেছে আত্মনির্তবতা-_-অন্ধ ভক্তি ও বয়োবুদ্ধদের অবিচল অঙ্গুব 


৪ _নুতনের সন্ধান 
হইতে তাহা সম্পূৰ্ণ ভিন্ন। ইহাতে বদি বয়োবুদ্ধদের কেহ কেহ যুব-আন্দোলনকে 
সন্দেহ ও বিত্ষ্ণার চক্ষে দেখেন; তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। 

আমাদের সমস্ত জীবনের ধারাকে নব নব পথে প্রবাহিত করা এবং নবীন 
আদর্শের অনুপ্রেরণায় সন্জীবিত করাই বুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আমরা 
জীবনের যে পুনর্গঠন করিতে চাই, এই আদর্শ ই তাহাকে নব অর্থ ও নব প্রেরণা 
দিবে। এই আদর্শ হইতেছে পূর্ণ সর্কাঙ্গীন স্বাধীনতা ও আপনাকে চারিদিক 
দিয়া সার্থক করিয়া তোল!। স্বাধীনতা ও জীবনের সার্থকতা নিবিড় ও অঙ্েধ- 
ভাবে পরম্পর-সম্বন্ধ। স্বাধীনতা না থাকিলে নিজেকে সার্থক করা সম্ভব হয় 
না। এবং সার্থকতার দিকে জীবনকে লইয়া যায় বলিয়াই স্বাধীনতা এত 
সৃল্যবান্‌। 

বব-আন্দোলনের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক। “তাই জীবনে যতগ্ুলি 
দিক্‌ আছে, যুব-আন্দোলনেও ততগুলি দিক্‌ থাকিবে। শরীরকে সন্ধীবিত 
করিতে হইলে আমাদিগকে ক্রীডাকৌতুক ও ব্যায়াম করিতে হইবে ১ হৃদয়কে 
মুক্ত ও নবশিক্ষা দ্বারা উদ্ব দ্ধ করিতে হইলে নৃতনতর সাহিত্য, উচ্চতর ও 
উৎক্নষ্টতর শিক্ষাপ্রণালী ও সুদৃঢ় নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । সমাজকে 
নবজীবন দান করিতে হইলে আমাদিগকে নির্দিরভাবে বাধা আচারব্বস্থা ও 
ভাবধারা দূর করিয়া নৃতন ও বলীয়ান সযাজ-ব্যবস্থা ও ভাবসমৃহের প্রবর্তন 
করিতে হইবে । আরও যুগোচিত আদর্শের আলোকে আমাদিগকে বর্তমান 
সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থাকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে 
আমাদিগকে এরূপ নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের অবতাব্রণ 
বাহা ভবিষ্যতের পথও নিয়ন্ত্রিত করিবে । 

চিন্তা ও কর্মের নবধারার প্রবর্তন করিতে গেলে যে বর্তমান ভাবধারা ও 
স্কার্থ এবং শক্তিশালী দলের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিবে, তাহা খুবই 
স্বাভাবিক। কিন্ত তাহাতে ভীত হইলে আমাদের চলিবে না। বিরোধ ও 
বহু বাধার মধ্য দিয়াই যুব-আনদোলনকে অগ্রসর হইতে হইবে | এমন অনেক 


এবং সম্ভবতঃ, 
| করিতে হইবে, 


সং 


"....... যুব-আন্দোলন ৯৫ 


সময় আসিবে, যখন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব, এবং সমস্ত জগৎ হইতে 
বিচ্ছিন্ন বলিয়া আমাদিগকে মনে হইবে । সেই সঙ্কট সময়ে আমাদের সেই 
আইরিশ মহ্যাপুরুষেরকথা মনে রাখিতে হইবে, যিনি আসন্ন বিপদের মাঝখানে 
দাড়াইয়া দৃপ্তকঠ বলিয়াছিলেন,_“জগৎকে যেমন একজন ( খৃষ্ট ) উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন, আয়ার্লগুকে 6তমনি একজনই উদ্ধার করিতে পারে।” যুব-আন্দোলনের 
উদ্দেশ্যানুষায়ী যে মুহূর্তেই আপনারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আদর্শকে 
প্রতিফলিত কৃরিবেন, সেই মুহূর্তেই চারিদিকে শত্রুর আবির্ভাব হইবে এবং 
সকল স্বার্থবান্‌ ব্যক্তিই আপনাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্য একত্রিত হইবে । 
একদিক্‌ হইতে দৃদ্ধর্ধ শত্তুর সহিত সংগ্রাম করা সহজ-_কিন্ত একযোগে চারিদিক 
হইতে আক্রমণ করিলে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করা কঠিন হইয়া দাড়ায় । যুব- 
আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের তাই কঠিন শত্রুদের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইবার 
জন্য প্রস্তুত হইয়! থাকিতে হইবে । .. 

আরও একটি বিষয় আমাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, সেজন্যে 
আমাদিগকে পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়| থাকিতে হইবে । রাজনৈতিক বা শ্রমিক 
আন্দোলনে জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের ভাব ও 
চিন্তার সহিত সহানুভূতি জানানো অনেক সময়ে প্রয়োজন, কিন্তু যুব-আন্দোলনে 
যোগ দিতে হইলে আপনাদিগকে জনপ্রিয় হইবার লোভ একেবারে ত্যাগ 
করিতে হইবে ॥ কখনও কখনও জনমত গঠন করার বা জনসাধারণের মনের 
উচ্ছাস দমন করার দায়িত্বও আপনাদিগকে লইতে হইবে। যদি আপনার] 
জাতীয় জীবনের মূলগত সমস্তাগুলির সমাধান করিতে চাহেন, তবে আপনাদের 
সমসাময়িক ব্যক্তিগণের চেয়ে দৃষ্টিকে বহুদূর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিতে 
হইবে । জনসাধারণের চিন্তা বর্তমানের বন্ধন কাটিয়া ভবিষ্যতের ব্ধপটিকে 
উপলব্ধি করিতে পারে না । দেশের ভবিষ্যতে অমঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া যদি 


‘ তাহার প্রতিবিধান করিতে আপনারা চাহেন, তবে জনসাধারণ যে আপনাদের 


' পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাহিবে না, তাহা অসম্ভব নহে। তখন বন্ধুঝিহীন 


৯৬. নূতনের সন্ধান 


অবস্থায় একাকী দাড়াইরা সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
পারার মৃত সাহস আপনীদের মান জাগরূক হওয়া চাই। ন্বনপ্রিরতার স্রোতে 
যে চিরদিন ভাসিয়া থাকিতে চায়, সে হয়ত সাময়িক ভাবে সাধারণের প্রশংসা 
লাভে সমর্থ হয়-_কিন্ত ইতিহাসে নে অমর হইতে পারে না, ভবিষ্যতের ইতিহাস 
সে সৃষ্টি করিতে পারে না। জাতির ইতিহাস গঠিত করিতে ভূইলে আমাদিগকে 
বহু বিরুদ্ধবাদ ও অত্যাচার সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়! থাকিতে হইবে । অত্যন্ত 
নিঃস্বার্থ কাজের জন্য নিন্দা ও বিদ্রপ, নিকটতম বন্ধুর নিকট হইতে ঈর্ষা ও 
শক্রতা__ইহাতে আশ্চৰ্য্য হইলে চলিবে না। 
কিন্তু মানব স্বভাবে অন্তর্নিহিত দেবত্ব আছে, তাই তুল উপলব্ধি, নিন্দা ও 
অত্যাচারের দীর্ঘ দিনও একদিন শেষ হ্য়। গভীরতম বিশ্বাসের জন্য মরিতে 
হইলেও নে মৃত্যু আমাদিগকে অমর করিয়া রাখিবে। তাই যে কোন অবস্থার 
জন্যই আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। আঘাত বিপদ আছে 
বলিয়াই ত’ জীবনের মূল্য আছে__ত্যাগ, শোক ও অত্যাচার না থাকিলে 
জীবনের কি কোন পৌন্দধ্য, কোন বিচিত্রতা থাকিত ? 
মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে-_রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
শরারগত এবং শিক্ষা-দীক্ষাগত-_যুব-আন্দোলনের এই পাঁচটি দিক্‌ আছে। এই 
আন্দোলনের লক্ষ্য দবিধাবিভক্ত_উপরোক্ত পাঁচটি বিভাগে বন্ধন হইতে মুক্তি 
লাভ করা এবং এই মুক্তি লাভ করিয়া আপনাকে সার্থক করিবার ও প্রকাশ 
করিবার পথে নিজেকে উদ্দীপিত করা । সুতরাং, ইহা একাধারে ধ্বংস ও গঠন 
হুলক। একদিক হইতে ভাক্ষিয়া না ফেলিলে আর একদিক হইতে গঠন কর? 
বায না।- সেই জন্যই দেখিতে পাই, প্রকৃতির মধ্যে ভাঙ্গাগড়া পাশাপাশি 
চলিতেছে। ধ্বংস ভাল নয়, গঠনই ভালো এবং ধ্বংস না করিয়া গঠন কর? 
সম্ভব_-একথা মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। আবার, ধবংসেই ধ্বংসের 
লক্ষ্য একথা মনে করাও ভুল হইবে । জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার 
প্রচেষ্টা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করিলেই অনেক জিনিন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, 
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অনেক সময়ে হয়ত নির্দর ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় । অসত্য, অপটতা, 
বন্ধন ও সাম্যর অভাবকে কোন মতেই মানিয়া চলা যায় না। এই সমস্ত বন্ধন- 
শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইলে আমাদিগকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। 
যখন আমাদের কর্তব্য শুধু সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, তখন পশ্চাতের মুখ চাহিয়া 
পিছনে পড়িতে চলিবে না । - 

ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বহু আধুনিক ডং সংস্কার- 
মূলক। এই সকল আন্দোলন জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া যায়_-জীবনের 
রূপটিকে পরিবর্তিত করে না। আমরা সংস্কার চাই না-_মৃলগত রপাস্তরই 
চাই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক-_উভয় জীবনকেই পুনর্গঠিত করিতে হইবে । 
এই নবজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে উদ্দীপিত করিবার জন্য 
স্বাধীনতার. একটা নৃতনতর ধারণা জন্মানো প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও 
ভিন্ন ভিন্ন কালে স্বাধীনতার ভিন্ন 'ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অন্তান্থ 
দেশের মত আমাদের দেশেও স্বাধীনতার ধারণাটি ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে। আজ স্বাধীনতার অর্থই হইতেছে__সকল প্রকার বন্ধন হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্তি । অন্ততঃ এই অর্থটিই যুবকুদের মনে ভালো! লাগিয়াছে। অর্দপথে 
গিয়া থামিয়া থাকা আর আমাদের ভালো লাগে না-_-আমরা জীবনের সকল 
ক্ষেত্রেই সম্পুৰ্ণ স্বাধীনতা চাই। আমরা বদি স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে 
ভালবাসি, তবে বন্ধন বা বৈষম্যকে আমরা কোন মতেই সহা করিতে পারিব 
না। রাজনৈতিকই হউক, অর্থনৈতিক হউক'বা সামাজিকই হউক--সকলের 
উপরেই পূর্ণ স্বাধীনতার মূল নী তিটিকে প্র্নোগ করার জন্ত প্রস্তুত হইয়| থাকিতে 
হইবে । নর-নারী নির্ধিবশেষে প্রত্যেক মানবেরই একটা জন্মগত সাম্য আছে 
এবং তাহাকে বিকশিত করিবার সকল সুযোগই আমাদের দিতে হইবে--ইহাই 
হইবে আমাদের কথা । এই নীতিটিকে মুখে বলা সহজ কিন্ত un অনুসরণ 
কর! দুরূহ! 

বন্ধুগণ, যাহারা যুব-আন্দোলনের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সাধন করিতে চাহেন, 
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তীহাদের কাধ্য প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়া আমি অকারণ আপনাদের 
সময় নষ্ট করিব না। এই আন্দোলনের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোচনা 
করিলেই আমার কাৰ্য্য শেষ হইল । আমাদের আদর্শ অত্যন্ত সুদ্রস্পর্শী-হয়ত 
ইহার চেয়ে দুরূহ আদর্শ মানুষ কল্পনাও করিতে পারে নাঁ। আমরা” আমাদের 
সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করিতে চাই-_নিজেদের ও সমস্ত মানব জাতির জন্য 
নৃতন উজ্জলতর জগৎ সৃষ্টি করিতে চাই। একমাত্র স্বাধীনতার মোহন স্পর্শই 
আমাদের স্থপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অবিরত কর্ম্মন্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে 
আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে পারে । কেমন করিয়া আমাদের এবং দৈশবানীর 
মনে এই স্বাধীনতার আকাজ্কা জাগাইয়! তুলিতে পারি, সেই হইতেছে আমাদের 
সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সমস্তা । আমরা যদি হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল হইতে 
স্বাধীনতার আকাঙ্ঞা করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে দাসত্বের বেদনা 
ও বন্ধনের দুঃখটিকে মর্মে মর্মে অনুভব করিতে হইবে। এই অনুভূতি যখন 
তীব্র হইবে, তখন আমরা একথা উপলব্ধি করিতে পারিব যে স্বাধীনতাহীন 
হইয়া বাচিয়া থাকার কোন মূল্য নাই এবং এই অভিজ্ঞতা! বাড়িয়া চলার সঙ্গে 
সঙ্ধে এমন দিন আসিবে, যেদিন আমাদের সকল প্রাণ স্বাধীনতা তৃষ্চায় পরিপূর্ণ 
হইয়া যাইবে । 

মনের এই অবস্থাই আমরা স্বাধীনতার একনিষ্ঠ প্রচারক হইতে পারি । 
স্বাধীনতার আকাজ্জাক় মত্ত নরনারী আমরা, তখন গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে 
গিয়া স্বাধীনতার এই নৃতন বাণী প্রচার করিতে পারিব। এই প্রচার 
কাধ্যের ফলে তখন জীবনের সকল পথেই নবজীবনের স্পন্দন আদিবে। , 
একদিক দিয়া ভাঙ্গা, অপর দিক দিয়া গঠন আরম্ভ হইবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, 
সমাজ সকলেরই ক্ষেত্র তখন এক নৃতন প্রেরণায় উদ্বেল হইয়া উঠিবে__দে 
প্রেরণা স্বাধীনতা ও সাম্যের। পথ নিরোধকারী আচার, যুগসঞ্চিত বাধা, 
জীবনের সকল মিথ্যা মাপকাঠি সেদিন চূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া নবস্থষটির পথ সুগম 
করিস দিবে। আমরা যদি মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নব-সমাজের 
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সৃষ্টি করিতে পারি তবে শুধুমাত্র যে জাতীয় সমস্তার সমাধান করা হইবে তাহা 
নর়--জগতের এক বিপুল সমস্তার সমাধানও করা হইবে। 
ভারতবর্ষ একটি ছোট-খাটো পৃথিবী-__জগতের সকল সমস্যাই ভারতবর্ষে 
বর্তমান আন্ছ। তাই ভারতের সমস্তা সমাধানের অর্থই জগতের সমস্ার 
নিরাকরণ। অবর্ণনীয় দুঃখ বেদনা ও অগণিত বিরোধ-সংঘর্ষের মধ্য দিয়া 
ভারতবর্ষ আজিও বাচিয়া আছে। তাহার কারণ, তাহার. একটি বিশিষ্ট সাধনা 
আছে। জগতকে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই ভারতবর্ষের আজ নিজেকে 
বাচাইতে হইবে । স্বাধীন ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার 
আপন অতুলনীয় অবদানটি দিবে, তাই তাহার মুক্তি লাভের প্রয়োজন আছে। 
জগৎ আজ ভারতের দানের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া চাহিয়া আছে_তাহা না পাইলে 
জগৎ দীনতর থাকিবে । 
বন্ধুগণ, আমাদের দায়িত্ব অতি কঠিন। প্রতি যুগে, প্রতি দেশে যৌবনই 
মুক্তির আলোক-বন্তিকাটিকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে। বিদ্বেশী যুবাদের দৃষটান্তে 
আজ আমাদেরও জীবন যাপন করিতে হইবে । আমরা যদি আজ উঠিয়া 
দাড়াই তবে তাহারা যে কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে, আমরাও তাহা পারিব। 
আমরা৷ এক পরিবর্তনসঙ্থল যুগের মধ্যে বাচিয়া আছি-_আজ ভারতবর্ষের 
ভাগ্যলিপি ভারতের যৌবনের হস্তে হ্যস্ত। আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা 
তাহাদের এই মহান্‌ দায়িত্ব-ভার উপলব্ধি করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কোন 
সন্দেহ নাই। আমি জানি, তাহাদের আত্মত্যাগ, তাহাদের দুঃখ স্বীকার এবং 
তাহাদের কন্মের মধ্য দিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম হইবে__বে ভারতে মুক্ত 
; নরনারী জন্মগ্রহণ করিবে এবং শিক্ষা ও উন্নতির সমান স্থযোগ লাভ করিবে । 
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ | - একমাত্র কথা এই, কবে 
ভারত স্বাধীন হইবে? আমরা পরাধীন হ্ইরা জন্মিরাছি একথা. সত্য, 
কিন্তু স্বাধীন দেশে মরিব, ফেশকে মুক্ত করিয়া মরিব, আকন আমরা এই প্রতিজ্ঞা 
করি। আর যদি বা. জীবনে মুক্ত ভারতবর্ষের রূপ দেখিতে ন! পারি, তবে 
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যেন ভারতবর্ধকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জন করিতে পারি।......হ্থাবীমতার 
পথ কণ্টক্ময় পথ--কিন্তু ইহা অমরত্বের পথও বটে। , মধ্য এদেশের ভাই 
ভখিনীগণ, এই পথে আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি । বন্দেমাতরম্‌। 


শির ২৯শে নবেম্বর ১৯২৯ তারিখে যধ্যপ্রদেশ সম্মেলনে প্রদত্ত 
মভাপতির অভিভাষণ। ইংরেজী হইতে অন্দিত। ], রী 
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